
জলবায়ু উদ্বাস্তুেদর পুনর্বাসন
ঘূর্িণঝড়  িরমােলর  আঘােত  েবিড়বাঁধ  েভেঙ  সাতক্ষীরার  শ্যামনগেরর
বুিড়েগায়ািলনী  ইউিনয়েনর  গ্রামগুিল  প্লািবত  হেয়  ঘরবািড়  ও  ফসেলর
ব্যাপক  ক্ষিত হয়, যার কারেণ অেনেক িনঃস্ব হেয় বাঁেধর উপর আশ্রয়
িনেত বাধ্য হন।
ঘূর্িণঝড় পরবর্তী সময়ও দ্রুত বাঁধ েমরামত না হওয়ায় এই পিরস্িথিত
আরও  খারাপ  হয়  এবং  স্থানীয়  বািসন্দারা  তােদর  িভেটমািট  হািরেয়
জীিবকা  সংকেট  পেড়ন।  অেনেকই  তােদর  বসতিভটা  হািরেয়  স্থায়ীভােব
বাঁেধর  উপর  খুপির  ঘর  ৈতির  কের  বসবাস  করেত  বাধ্য  হন।
বুিড়েগায়ািলনী  ইউিনয়েনর  পানখালী  গ্রােমর  আিমরন  িবিব  তার  স্বামী
এবং  চার  সন্তান  িনেয়  খুলনা  শহের  আশ্রয়  েনন।  সুন্দরবেনর  কারেণ
প্রলয়ংকরী  ঘূর্িণঝড়  িরমােলর  হাত  েথেক  বেড়া  ধরেনর  ক্ষয়ক্ষিত  ও
হতাহত  হওয়া  েথেক  উপকূলবাসী  রক্ষা  েপেলও  টানা  দুই  িদেনর  ঝড়-
বৃষ্িটেত  আিমরন  িবিব  তার  খুপির  ঘরসহ  সবিকছু  হািরেয়  িনঃস্ব  হেয়
পেড়ন।  কেয়ক  িদন  বাঁেধর  উপর  েখালা  আকােশর  িনেচ  েথেক  জমােনা
সামান্য  িকছু  টাকা  িনেয়  পিরবােরর  সবাইেক  িনেয়   চেল  আেসন  খুলনা
শহের।
দশ বছর আেগ ১৪-১৫ বছেরর িকেশারী আিমরন িবিব’র সােথ িবেয় হয় একই
গ্রেমর  ২১  বছেরর  নজরুেলর  সােথ।  িবেয়র  পর  েথেকই  আিমরন  িবিব’র
শাশুিড়  ও  স্বামী  কারেণ  অকারেণ  নানারকম  অপবাদ  িদেতা।  তখন  আিমরন
িবিব’র  মেন  হেতা  সব  সমস্যার  জন্য  েস  িনেজই  দািয়।  শাশুিড়  গত
হেয়েছ। অল্প বয়েস িবেয়, পরপর চার সন্তােনর জন্ম,আর্িথক দুরবস্থা
সব িমিলেয় তােদর বস্িতর জীবন খুবই কষ্েট কােট। তারপরও ভুলেত পাের
না পানখালী গ্রােমর কথা।
অক্সেফার্ড  িবশ্বিবদ্যালেয়র  সঙ্েগ  েযৗথভােব  জািতসংেঘর  উন্নয়ন
কর্মসূিচ  (ইউএনিডিপ)  প্রকািশত  প্রিতেবদেন  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,
জলবায়ু  পিরবর্তেনর  কারেণ  সৃষ্ট  প্রাকৃিতক  িবপর্যেয়র  কারেণ
িবশ্েবর  ১০৯িট  েদেশর  ৬৩০  েকািট  মানুেষর  মধ্েয  ১১০  েকািট  মানুষ
চরম  বহুমাত্িরক  দািরদ্র্েয  ভুগেছ।  সরাসির  জলবায়ু  ঝুঁিকেত  রেয়েছ
িবশ্েবর  প্রায়  ৯০  েকািট  মানুষ  যা  েমাট  দিরদ্র  জনেগাষ্ঠীর  ৮০
শতাংশ।  খরা,  বন্যা,  তাপপ্রবাহ  বা  বায়ুদূষেণর  মেতা  জলবায়ু
পিরবর্তেনর  প্রভাব  েথেক  েকউই  এখন  পুেরাপুির  িনরাপদ  নয়।  িকন্তু
সবেচেয়  দিরদ্র  জনেগাষ্ঠীই  এর  সবেচেয়  কিঠন  প্রভােবর  িশকার।
সাহারার  দক্িষণাঞ্চলীয়  আফ্িরকা  ও  দক্িষণ  এিশয়ায়  মানুষ
দািরদ্র্েযর  পাশাপািশ  জলবায়ু  পিরবর্তেনর  প্রভােব  সবেচেয়  েবিশ
ক্ষিতগ্রস্ত  হেয়েছ  এবং  হচ্েছ।  চরম  তাপমাত্রা,  খরা,  বন্যা  ও
বায়ুদূষণ-এই  চারিট  জলবায়ু  ঝুঁিকর  কারেণ  এই  অঞ্চেলর  দিরদ্র
জনেগাষ্ঠী িবেশষভােব ঝুঁিকেত রেয়েছ।
জলবায়ু পিরবর্তন ও এর ফেল সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ অিভবাসন একিট আেলািচত
িকন্তু  জিটল  িবষয়।  িবেশষ  কের  আমােদর  েদেশর  জন্য  এটা  আরও  েবিশ
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সমস্য।  জলবায়ু  পিরবর্তনজিনত  অিভবাসন  সারা  িবশ্েবর  জন্যই  একিট
চ্যােলঞ্িজং িবষয়। জলবায়ু উদ্বাস্তুেদর প্রধান সমস্যাগুেলা হেলা
িনজ ভূিম ত্যােগ বাধ্য হওয়া, উন্নত আবাসন ও কর্মসংস্থােনর অভাব,
সামািজক  িনরাপত্তাহীনতা,  আধুিনক  দাসত্েব  জিড়েয়  পড়া  এবং  আইিন
স্বীকৃিতর অভাব। এিশয়ার অিতদ্রুত ও অপিরকল্িপত নগরায়ণজিনত সবেচেয়
সমস্যাপূর্ণ  েদশ  হেলা  বাংলােদশ।  বর্তমােন  েদেশর  েমাট  জনসংখ্যার
কম-েবিশ ৪২ শতাংশ েলােকর বাস শহরাঞ্চেল। অথচ ১৫ বছর আেগও এ হার
িছল  কম-েবিশ  ২৫  শতাংেশর  মেতা।  শহেরর  েমাট  জনসংখ্যার  কম-েবিশ  ৫৪
শতাংশ মানুষ আবার বস্িতবাসী। তাঁেদর প্রিত চারজেনর িতনজন জলবায়ু
উদ্বাস্তু। শহেরর অন্যান্য এলাকার তুলনায় বস্িত এলাকায় জনসংখ্যার
ঘনত্ব কম-েবিশ ৭ গুণ েবিশ। সমুদ্রপৃষ্েঠর উচ্চতা বৃদ্িধ, বন্যা,
খরা, মরুকরণ ইত্যািদ কারেণ এসব মানুষ ঘরবািড় ও জীিবকা হারায় এবং
জীবনধারেণর  জন্য  িনরাপদ  আশ্রয়  ও  কর্মসংস্থান  খুঁজেত  িগেয়  শহের
িভড়  কের,  যা  শহরগুেলােক  ঘনবসিতপূর্ণ  কের  েতােল  ও  নতুন  নতুন
সামািজক সমস্যার সৃষ্িট কের।
প্রিতিদন ঢাকা শহেরই নতুন কের কম-েবিশ ২ হাজার জলবায়ু উদ্বাস্তু
যুক্ত  হচ্েছ,  বছের  এই  সংখ্যা  সাত  লক্ষািধক।  শুধু  ২০২৪  সােলই
িবিভন্ন  প্রাকৃিতক  দুর্েযােগ  বাংলােদেশর  ২৪  লক্ষািধক  মানুষ
বাস্তুচ্যুত হেয়েছ। এেদর একটা িবরাট অংশ দক্িষণ অঞ্চল েথেক আেস।
গ্রাম  েথেক  শহের  আসা  মানুেষরা  সাধারণত  কােজর  িকছু  সুেযাগ  েপেলও
বসবাস, স্বাস্থ্য, িশক্ষা, পািন ও স্যািনেটশনসহ েমৗিলক েসবা েথেক
বঞ্িচত  হন।  অিধকাংশ  সমেয়ই   এসব  বাস্তুচ্যুত  মানুষেক  সরকােরর
িবিভন্ন সামািজক িনরাপত্তা কর্মসূিচর আওতার আনেত নানারকম সমস্যা
েদখা  েদয়।  সবেচেয়  বেড়া  সমস্যা  হেলা   জাতীয়  পিরচয়পত্ের  স্থায়ী
িঠকানা িনবন্িধত থাকায় তারা সাধারণত েসিট পিরবর্তন করেত চায় না।
অন্যিদেক  অস্থায়ী  বস্িতবাসী  িহেসেব  িঠকানা  পিরবর্তন  করাও  একিট
চ্যােলঞ্জ  হওয়ায়  তারা  অিধকাংশ  সমেয়ই  সরকােরর  সামািজক  িনরাপত্তা
কর্মসূিচর আওতার বাইের েথেক যায়।
জািতসংঘ  উন্নয়ন  কর্মসূিচর  (ইউএনিডিপ)  গেবষণায়  েদখা  েগেছ,
বাংলােদেশর ১৯িট শহেরর বস্িতেত বসবাসকারী কম-েবিশ ৫২ শতাংশ মানুষ
েকােনা  না  েকােনা  জলবায়ুজিনত  দুর্েযােগর  কারেণ  শহের  এেসেছ।  এর
মধ্েয  বন্যা,  নদীভাঙন  এবং  ঘূর্িণঝড়  প্রধান  কারণ।  এই  জনেগাষ্ঠীর
কম-েবিশ  ৮০  শতাংশ  মধ্যম  দািরদ্র্যসীমার  িনেচ  এবং  ৫০  শতাংশ  চরম
দািরদ্র্েযর  িশকার।  এেদর  মাত্র  ১৭  দশিমক  ৩  শতাংশ  সামািজক
িনরাপত্তা কর্মসূিচর আওতাভুক্ত। জলবায়ু পিরবর্তেনর কারেণ নারী ও
িশশুরা সবেচেয় েবিশ ক্ষিতগ্রস্ত হয়। বাসস্থান হারােনা, েসবা েথেক
বঞ্িচত  হওয়া  এবং  সিহংসতার  ঝুঁিক  এসেবর  মধ্েয  অন্যতম।  িবেশষ  কের
স্থানান্তেরর  ফেল  িশশুরা  স্কুলছুট  হয়  আর  েমেয়িশশুরা  পেড়
বাল্যিববােহর  ঝুঁিকেত।  ১৪-১৫  বছেরর  েমেয়িশশুেদর  িবেয়  হচ্েছ,  যা
একিদেক  স্বাস্থ্যগত  সংকট,  অন্যিদেক  একিট  প্রজন্েমর  সম্ভাবনােক
গ্রাস করেছ। জলবায়ু পিরবর্তেনর কারেণ কৃিষ ও মৎস্যখােত ক্ষিত হয়



সবেচেয়  েবিশ।  গেবষণায়  েদখা  েগেছ  ৫২  শতাংশ  পিরবাের  লবণাক্ততা,
অিতবৃষ্িট  ও  বন্যার  কারেণ  ক্ষিতগ্রস্ত  হয়।  কম-েবিশ  ৬৬  শতাংশ
পিরবােরর  লবণাক্ততা,  পািনর  উষ্ণতার  কারেণ  খাদ্য  িনরাপত্তা  ও
উর্পাজন  বাধাগ্রস্ত  হয়।  ৪২  শতাংশ  পিরবার  ফসেলর  হািন,  ৪৮  শতাংশ
পিরবার  গবািদপশুর  ক্ষিতসহ  িবিভন্ন  ক্ষিতর  সম্মুখীন  হন  ।  জলবায়ু
পিরবর্তেনর কারেণ প্রজনন ও েযৗনস্বাস্থ্েযও প্রভাব পেড়।
জলবায়ু  উদ্বাস্তুেদর  পুনর্বাসেনর  জন্য  বাংলােদশ  সরকার  িনজস্ব
অর্থায়েন  কক্সবাজাের  বেড়া  একিট  আবাসন  প্রকল্প  বাস্তবায়ন  কেরেছ।
জলবায়ু  শরণার্থীেদর  জন্য  এ  ধরেনর  পুনর্বাসন  প্রকল্প  িবশ্েব  এই
প্রথম।  জলবায়ু  পিরবর্তেনর  জন্য  দায়ী  উন্নত  ও  দ্রুত  উন্নয়নশীল
েদশগুেলার েকােনা আর্িথক সহায়তা ছাড়াই এ ধরেনর প্রকল্প পৃিথবীেত
িবরল।  ।  অথচ  বারবার  আন্তর্জািতক  জলবায়ু  সম্েমলেন  দািব  সত্ত্েবও
কার্বন দূষণকারী েদশগুেলা জলবায়ু শরণার্থীেদর পুনর্বাসেন েকােনা
দািয়ত্বই  েনয়িন।  বাঁকখালী  নদীর  পূর্ব-উত্তর  পােড়র  খুরুশকুল
এলাকায় ২৫৩ একর জায়গাজুেড় িনর্মাণ করা হেয়েছ ১৩৭িট পাঁচতলা ভবন।
২০১৭  সােল  খুরুশকুল  িবেশষ  আশ্রয়ণ  প্রকল্েপর  কাজ  শুরু  হয়।  ২০২০
সােল প্রাথিমকভােব ৬০০ পিরবারেক নামমাত্র মূল্েয ফ্ল্যাট বুিঝেয়
েদওয়া  হয়।  আশ্রয়ণ  প্রকল্েপর  আওতায়  থাকা  পিরবারগুেলা  মূলত
কক্সবাজার  েপৗরসভার  কুতুবিদয়াপাড়া,  সিমিতপাড়া  ও  নািজরারেটক
এলাকার বািসন্দা।
বর্তমােন ঢাকায় বসবাসকারীেদর মধ্েয ১০-১৫ লাখ মানুষ িবিভন্নভােব
বাস্তুচ্যুত  হেয়  ঢাকা  শহেরের  এেস  বসবাস  করেছ।  এসব  বাস্তুচ্যতু
মানুষ  ঢাকা  মহানগিরর  ভঙ্গুর  অবকাঠােমা,  আবাসন,  স্বাস্থ্যেসবা,
িশক্ষা  ও  সামািজক  িনরাপত্তােবষ্টনীর  ওপর  আরও  েবিশ  চাপ  সৃষ্িট
করেছ। আবার যারা গ্রােম আেছ, তােদর অবস্থাও আরও েশাচনীয়। েমৗিলক
নাগিরক েসবার ব্যবস্থা েনই বলেলই চেল।পিরেবশগত পিরবর্তেনর কারেণ
িনেজেদর ঘরবািড় ও িভেটমািট হারােত হেয়েছ, যার ফেল তারা আশ্রয়হীন
হেয়  পেড়েছ।  কৃিষ,  মৎস্যচাষ  বা  অন্যান্য  েপশা  জলবায়ু  পিরবর্তেনর
কারেণ ব্যাহত হওয়ায় তারা েপশা পিরবর্তন করেত বা নতুন কাজ খুঁজেত
বাধ্য  হচ্েছ।  িনজ  এলাকা  েথেক  উচ্েছদ  হেয়  তারা  কর্মসংস্থান  ও
আশ্রেয়র  আশায়  শহের  িভড়  করেছ,  যার  ফেল  শহরগুেলা  অিতিরক্ত
ঘনবসিতপূর্ণ ও বাসেযাগ্যতা হারাচ্েছ। িনরাপদ আশ্রয় না থাকায় এবং
দুর্বল অবস্থােনর কারেণ তারা আধুিনক দাসত্ব বা অন্যান্য েশাষেণর
িশকার  হচ্েছ।  জলবায়ু  উদ্বাস্তুেদর  জন্য  এখনও  েকােনা  স্পষ্ট
আন্তর্জািতক  বা  জাতীয়  আইিন  কাঠােমা  েনই,  যা  তােদর  স্বীকৃিত  ও
সুরক্ষা  িনশ্িচত  করেত  পাের।  অেনক  ক্েষত্ের  প্রভাবশালী  ও
িবত্তশালী ব্যক্িতরা উদ্বাস্তুেদর দুর্বলতার সুেযােগ তােদর জিমসহ
অন্যান্য সুিবধা দখল কের েনয় । িনরাপদ আশ্রয় ও িনয়িমত জীবনধারেণর
অভােব তারা স্বাস্থ্যেসবা ও িশক্ষার সুেযাগ েথেক বঞ্িচত হয়।
প্রযুক্িতর  সহায়তায়  জলবায়ু  উদ্বাস্তুেদর  ট্র্যািকং  এর  মাধ্যেম
তথ্য  সংগ্রহ  কের  তােদর  জন্য  েটকসই  পুনবাসন  িনশ্চত  করার  উদ্েযাগ



িনেল  সুফল  পাওয়া  যােব।তােদর  কর্মসংস্থান  ,  খাদ্যিনরাপত্তা  এবং
বাসস্থেনর  ব্যবস্থা  করেত  হেব।  শহর  ও  গ্রােম  উভয়  জায়গায়  জলবায়ু
উদ্বাস্তুেদর জন্য গুরুত্বসহকাের  সমানভােব কাজ করেত হেব। জলবায়ু
উদ্বাস্তুেদর  মধ্েয  নারী,  িশশু,  প্রবীণ  ও  প্রিতবন্ধীেদর  মেতা
ঝুঁিকপূর্ণ  জনেগাষ্ঠী  রেয়েছ।  সবার  জন্য  এক  রকম  সমাধান  কার্যকর
হেব  না,প্রত্েযকেক  তার  প্রেয়াজন  অনুযায়ী  সমস্যার  সমাধান  িদেত
হেব।  সমস্যাগুেলা  কম-েবিশ  আমরা  সবাই  জািন,সমাধােনর  পথও  আমােদর
জানা আেছ, দরকার শুধু আন্তিরকতা, প্রস্তুিত এবং সিদচ্ছা।
েলখক: িসিনয়র তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদপ্তর।

চাই একিট মানিবক বাংলােদশ
মানিবকতা একিট জািতর সভ্যতার মাপকািঠ। শুধু প্রযুক্িত, অবকাঠােমা
বা  অর্থৈনিতক  সমৃদ্িধই  একিট  েদশেক  উন্নত  কের  না।  বরং  মানুেষর
মধ্েয যিদ পরস্পেরর প্রিত শ্রদ্ধা,সহানুভূিত না থােক, তাহেল েসই
উন্নয়ন অেনকাংেশই অর্থহীন। একিট মানিবক সমাজ গেড় তুলেত হেল আেগ
মানুষেক  মানুষ  িহেসেব  েদখেত  িশখেত  হেব।  উন্নয়ন  তখনই  েটকসই  হয়,
যখন তার েভতর মানিবকতা থােক। তাই “মানিবক বাংলােদশ” গঠন আজ সমেয়র
দািব।  মানিবকতা  মােন  শুধু  দয়া-সহানুভূিত  নয়;  এিট  হেলা  মানুেষ
মানুেষ  শ্রদ্ধা,  ভােলাবাসা,  সহনশীলতা  ও  সহেযািগতার  মেনাভাব।
ধর্ম,  বর্ণ,  ভাষা  বা  রাজৈনিতক  মতেভদ  ভুেল  সবাইেক  মানুষ  িহেসেব
মূল্যায়ন করাই মানিবকতার প্রকৃত রূপ।

সব ধর্েমই মানিবকতার িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ। ইসলাম বেল, “েয ব্যক্িত
একজন মানুষেক বাঁচায়, েস েযন সমগ্র মানবজািতেক বাঁচাল।” অন্যান্য
ধর্মও মানুেষ মানুেষ ভােলাবাসা ও শান্িতর বার্তা েদয়। তাই মানিবক
বাংলােদশ  মােন  ধর্মীয়  মূল্যেবােধর  বাস্তব  প্রেয়াগ।  তেব  শুধু
গণতন্ত্র,অর্থৈনিতক  উন্নয়নই  যেথষ্ট  নয়,  আমােদর  প্রেয়াজন  একিট
মানিবক  বাংলােদশ  েযখােন  মানুেষ  মানুেষ  ভালবাসা,  সহানুভূিত,
সহমর্িমতা  এবং  মানিবক  মূল্যেবাধ  থাকেব।  বাংলােদশেক  একিট  মানিবক
রাষ্ট্র  িহেসেব  েদখেত  চাই।  েয  েদেশ  মানুষ  মানুষেক  সন্মান  করেব,
মানুেষর  সকল  অিধকার  িনশ্িচত  হেব।  েয  েদেশ  েকান  যুবক  েবকার
থাকেবনা।  সকেলর  কর্মসংস্থান  সৃষ্িট  করা  হেব।  িমথ্যা  শঠতা  থাকেব
না; থাকেব না অন্যেক অসম্মািনত না করা। নারী েস িশক্ষার্থী েহাক
বা  কর্মজীবী  েহাক  সবক্েষত্ের  েসেজেনা  িনরাপদ  অনুভব  কের;েসই
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স্বপ্েনর  েদশ  চাই।  এর  জন্য  প্রেয়াজন  েদেশর  সকল  জনগেণর
সেচতনতা,সহেযািগতা ও সমর্থন ।

আমরা  চাই  মানিবক  বাংলােদশ।  মানিবক  বাংলােদশ  হেব  এমন  এক  েদশ,
েযখােন  প্রিতিট  মানুষ  অন্েযর  প্রিত  শ্রদ্ধাশীল  হেব;  গরীব-ধনী,
নারী-পুরুষ, িশশু-বৃদ্ধ সবাই সমান সম্মান সমিহমায় পােব; িশক্ষা ও
স্বাস্থ্য  েসবা  সকেলর  জন্য  িনশ্িচত  হেব;  পথিশশু,  অসহায়  ও
প্রিতবন্ধীরা  সুেযাগ  পােব  স্বাভািবক  জীবেনর;  সহানুভূিত,
সহমর্িমতা ও সামািজক দািয়েবাধ থাকেব প্রিতিট নাগিরেকর মােঝ;ধর্ম-
বর্ণ-েগাত্র িনর্িবেশেষ সকেল িমেলিমেশ বসবাস করেব।

একিট  মানিবক  বাংলােদশ  গড়েত  হেল  আমােদর  িশক্ষাব্যবস্থায়  ৈনিতক
িশক্ষা  অন্তর্ভুক্ত  করেত  হেব।  িশক্ষােক  রাজৈনিতক  দৃষ্িট  েথেক
েদখা যােব না। আমােদর সমােজ েয ৈনিতক অবক্ষয়, আত্মেকন্দ্িরকতা ও
সহানুভূিতর  অভাব  েদখা  িদচ্েছ,  তা  েরাধ  করেত  হেল  সামািজক
মূল্যেবাধেক  আবার  েকন্দ্ের  িফিরেয়  আনেত  হেব।  িশশুেদর  েছাটেবলা
েথেকই সত্যবািদতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূিত, দািয়ত্বেবাধ, ও মানিবকতা
েশখােত  হেব।  বাবা-মা  ও  অিভভাবকেদর  িনেজেদর  আচরেণও  মূল্যেবােধর
দৃষ্টান্ত  স্থাপন  করেত  হেব।  গণমাধ্যমেক  মানিবকতা  বৃদ্িধর  জন্য
ইিতবাচক  ভূিমকা  পালন  করেত  হেব।  সর্েবাপির,  আমােদর  প্রত্েযকেক
িনেজর দািয়ত্েব মানিবক আচরণ করেত হেব।

শুধু  উন্নয়ন  নয়,  আমরা  চাই  একিট  মানিবক  বাংলােদশ  েযখােন  মানুেষর
মধ্েয  থাকেব  ভােলাবাসা,  সহানুভূিত  ও  সম্মানেবাধ।  এই  স্বপ্ন
বাস্তবায়ন  করেত  হেল  রাষ্ট্র,  সমাজ  এবং  ব্যক্িতপর্যােয়  সকলেক
এিগেয় আসেত হেব। মেন রাখেত হেব, মানিবক বাংলােদশ গড়েত হেল আমােদর
প্রত্েযকেক আেগ মানুষ হেত হেব। আমােদর স্বাধীনতার েঘাষণাপত্ের েয
প্রিতশ্রুিত  জনগণেক  েদওয়া  হেয়িছল,  েসখােনই  জনগেণর  স্বপ্ন  ও
আকাঙ্ক্ষার প্রিতধ্বিন িছল। পিরষ্কারভােব বলা হেয়িছল বাংলােদেশর
জনগেণর  জন্য  সাম্য,  মানিবক  মর্যাদা  ও  সামািজক  ন্যায়িবচার
প্রিতষ্ঠা  করার  উদ্েদশ্েয  বাংলােদশেক  একিট  সার্বেভৗম
গণপ্রজাতন্ত্র  েঘাষণা  করিছ।  অল্প  কথায়  কী  অপূর্ব  সুন্দর  এবং
তাৎপর্যপূর্ণ এক েঘাষণা!

রাষ্ট্র েযসব সুিবধা তার নাগিরকেদর েদওয়ার জন্য প্রিতশ্রুিতবদ্ধ
তা  সকেলর  জন্য  সমানভােব  প্রেযাজ্য  হেব,  এই  হেলা  সাম্েযর  সহজ
মােন।  অর্থাৎ  আপনার  আর  আমার  সামািজক  অবস্থান-ধর্ম-বর্ণ-শ্েরিণ-
েপশা আলাদা হেতই পাের, িকন্তু রাষ্ট্র আমােদর আলাদা েচােখ েদখেব



না,  বরং  রাষ্ট্েরর  সুিবধািদ  পাওয়ার  অিধকার  আমােদর  সমান  থাকেব।
সামািজক  ন্যায়িবচার  মােন  অর্থৈনিতক,  রাজৈনিতক  ও  সামািজক
অিধকারসমূেহর  সমবণ্টন।  আর  মানিবক  মর্যাদা  মােন  মানুষ  িহেসেব
আপনার-আমার  সম্পূর্ণ  মর্যাদা  পাওয়ার  অিধকার।  মুক্িতযুদ্েধর  পর
জনগণ  বারবার  আন্েদালন-সংগ্রােমর  েভতর  িদেয়  তােদর  অিধকার  িফের
েপেত  েচেয়েছ।  নব্বইেয়র  গণঅভ্যুত্থান  আর  চব্িবেশর  গণঅভ্যুত্থান
জনগেণর অিধকার আদােয়র সংগ্রােম দুেটা মাইলফলক হেয় থাকেব।

মুক্িতযুদ্ধ আমােদর বািতঘর, েযেকােনা সংকেট মুক্িতযুদ্ধই আমােদর
পথ েদখােব। সুতরাং, এই মুহূর্েতর করণীয় হেলা, স্বাধীনতার েঘাষণার
কােছ  িফের  যাওয়া।  মুক্িতযুদ্ধ-স্বাধীনতা-েদশ-রাষ্ট্র  এসব  িকছুর
মািলকানা জনগণেক বুিঝেয় েদওয়ার ব্যবস্থা কের জনগেণর জন্য সাম্য,
মানিবক  মর্যাদা  ও  সামািজক  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠা  করাই  এখনকার
প্রধান  লক্ষ্য  হওয়া  উিচত।  একটা  কথা  মেন  রাখা  দরকার,  সাম্য  না
থাকেল সমােজর ভারসাম্য নষ্ট হেয় যায়। দীর্ঘকােলর অপশাসেন আমােদর
সমােজর ভারসাম্য নষ্ট হেয় েগেছ। েসজন্যই এত অস্িথরতা চারিদেক, এত
িবকার, এত উগ্রতা।

জনগেণর  অিধকার  আদােয়র  ক্েষত্ের  গণঅভ্যুত্থান  অবশ্যই  শক্িতশালী
একিট  মাধ্যম।  আেমিরকান  তাত্ত্িবক  ভাষািবজ্ঞানী,  িশক্ষািবদ,
দার্শিনক  ও  সমাজ  সমােলাচক  আভ্রাম  েনায়াম  চমস্িকর  ভাষায়,  ‘যখন
একিট সরকার জনগেণর েমৗিলক অিধকার ও চািহদা পূরেণ ব্যর্থ হয় তখন
গণঅভ্যুত্থান  অপিরহার্য  হেয়  ওেঠ।’  গণঅভ্যুত্থােনর  প্রক্িরয়া  ও
ফলাফল  সব  সময়  একইরকম  নাও  হেত  পাের।  এর  মধ্যিদেয়  জনগণ  তার
ইচ্ছাশক্িতর  বিহঃপ্রকাশ  ঘটায়  এবং  ঐক্যবদ্ধভােব  একিট  পিরবর্তন
আনার  সংগ্রােম  িমিলত  হয়।  তেব  একিট  ইিতবাচক  পিরবর্তেনর  জন্য
জনগেণর  সমর্থেনর  পাশাপািশ  সিঠক  েনতৃত্ব  অপিরহার্য।  অন্যথায়  তা
প্রায়শই িবশৃঙ্খলা ও অস্িথিতশীলতায় পর্যবিসত হয়। জনসমর্থন হচ্েছ
এর শক্িতর িদক, িদশাহীনতা হচ্েছ দুর্বলতার িদক।

একটা  িবষয়  মেন  রাখা  দরকার  তা  হেলা,  প্রজন্ম  ও  প্রজন্েমর
দৃষ্িটভঙ্িগ েকােনা স্িথর িবষয় নয়; যুেগ-যুেগ প্রজন্েমর রুিচ-রূপ
এবং  দৃষ্িটভঙ্িগ  পাল্টায়।  িকন্তু  ইিতহাস  তার  জায়গায়  িঠকই  েথেক
যায়, েথেক যায় মুক্িতর আকাঙ্ক্ষা। তাই ক্ষমতার পিরবর্তনই যেথষ্ট
নয়,  প্রেয়াজন  আর্থ-সামািজক-সাংস্কৃিতক  ব্যবস্থার  পিরবর্তন।  যার
মধ্যিদেয় আমরা গণতান্ত্িরক প্রক্িরয়ায় প্রকৃত অর্েথ ৈবষম্য িনরসন
কের  সাম্েযর  বাংলােদশ  গেড়  তুলেত  সক্ষম  হেবা।  ভিবষ্যৎ  প্রজন্েমর
কথা  মাথায়  েরেখ  মানিবক  রাষ্ট্র  গঠেন  নতুন  দৃষ্িটভঙ্িগরাষ্ট্র



পিরচািলত  হেব।  রাষ্ট্েরর  উদ্েদশ্য  শুধু  নাগিরকেদর  িনরাপত্তা
িনশ্িচত  করা  নয়;  িনরাপত্তার  িবষয়িট  যখন  মািট-পািন-বায়ু  ও
প্রকৃিতর  ওপর  িনর্ভরশীল,  তখন  একিট  রাষ্ট্েরর  আদর্শ  হেত  হেব
পিরেবশবান্ধব।

মানিবক  েদশ  গড়ার  কাজ  শুধু  রাষ্ট্েরর  দািয়ত্ব  নয়;  বরং  ব্যক্িত
পর্যায়  েথেক  শুরু  কের  আমােদর  সবারই  দািয়ত্ব।  সর্বত্র  মানিবক
মূল্যেবাধ  ছিড়েয়  িদেত  পারেল  েকাথাও  থাকেব  না  েকােনা  অশান্িত  ও
িবশৃঙ্খলা।  আমরা  গড়েত  পারব  শান্িত-েসৗহার্দ-সম্প্রীিতর  মানিবক
বাংলােদশ।  মানিবক  বাংলােদশ  গড়ার  ব্যাপাের  েয  চ্যােলঞ্জগুেলা
রেয়েছ  তাহেলা  সব  ক্েষত্র  দুর্নীিতমুক্ত  করা;স্বচ্ছতা  ও
জবাবিদিহতার নীিত প্রিতষ্ঠা করা;আইেনর শাসন যথাযথভােব প্রিতষ্ঠা
করা;দিরদ্র  ও  িপিছেয়  পড়া  জনেগাষ্ঠীর  অিধকােরর  প্রিত  িবেশষ
মেনােযাগী  হওয়া;  জনগেণর  েমৗিলক  অিধকার  ও  মানবািধকার  িনশ্িচত
করা;ভ্রাতৃত্ব,  সহনশীলতা  ও  সাম্প্রদািয়ক  সম্প্রীিত  প্রিতষ্ঠা
করা;সংখ্যালগু  বলেত  েকােনা  িকছু  থাকেব  না;  থাকেবনা  পাহাড়ী
বাঙ্গালী মতেভদ বা িভন্ন দৃষ্িট ভঙ্গী।

এই নতুন সমেয় দাঁিড়েয় প্রত্যাশা কির, িনশ্িচহ্ন েহাক প্রিতিহংসা,
েদেশর  মানুষ  তােদর  মানিবক  মর্যাদা  িফের  পাক,  সুশাসন,সাম্য  ও
ন্যায়িবচার  প্রিতষ্িঠত  েহাক।  ধর্েমর  অপব্যাখ্যা  িদেয়  মানুষেক
িবভ্রান্েতর রাজনীিত বন্ধ েহাক। েদেশ একটা অবাধ এবং গণতান্ত্িরক
ব্যবস্থা  চালু  েহাক।  জনগেণর  প্রত্যক্ষ  েভােট  িনর্বািচত
প্রিতিনিধরা  রাষ্ট্র  পিরচালনার  দািয়ত্ব  িনক।  যারাই  িনর্বািচত
হেবন  তারা  েযন  মেন  রােখন,  ‘শাসনক্ষমতা’  নয়,  তােদর  েদওয়া  হেয়েছ
‘রাষ্ট্র পিরচালনা’র দািয়ত্ব। আমরা আর শাসক ও শাসন েদখেত চাই না,
েদখেত  চাই  েযাগ্য  পিরচালক  ও  জনবান্ধব  সরকার।  প্রকৃত  গণতন্ত্র  ও
আইেনর  শাসন  প্রিতষ্িঠত  না  হেল  রাষ্ট্েরর  নাগিরকেদর  মানবািধকার
পেদ  পেদ  ভূলুণ্িঠত  হয়।  সাধারণ  মানুেষর  অিধকার  সুরক্ষার  জন্য
শক্িতশালী  গণতন্ত্র  অপিরহার্য।  আর  গণতন্ত্েরর  জন্য  প্রেয়াজন
আইেনর শাসন।

েলখক: িসিনয়র তথ্য অিফসার জনসংেযাগ কর্মকর্তা ভূিম মন্ত্রণালয়



অ্যানথ্রাক্স  সংক্রমণ  েথেক
বাঁচেত করণীয়
গ্িরক  শব্দ  অ্যানথ্রাক্স  (Antharx)  এর  বাংলা  তড়কা  েরাগ  এবং
আিভধািনক  অর্থ  কয়লা।  এিট  ব্যািসলাস  অ্যানথ্রািসস  বা  ব্যািসলাস
েসিরয়াাস  বােয়াভার  অ্যানথ্রািসস  ব্যাকেটিরয়া  দ্বারা  সৃষ্ট  একিট
সংক্রমণ।  ১৮৭৫  সােল  জার্মান  িবজ্ঞানী  েরােবর্ট  কচ  প্রথম
অ্যানথ্রাক্স  এর  অস্িতত্ব  সম্পর্েক  জানান  েদন।  তেব  তারও  পূর্েব
১৭৫২  সােল  িবজ্ঞানী  মােরট  এবং  ১৭৬৯  সােল  িবজ্ঞানী  েফার্িনয়ার
ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্েসর  প্রথম  ক্িলিনকাল  বর্ণনা  িদেয়িছেলন।  এর
পূর্েব  এিট  িছেলা  েকবলই  ঐিতহািসক  িববরণ।  এ  িবরল  েরাগিট  মানুেষর
ক্েষত্ের  আফ্িরকা  এবং  মধ্য  ও  দক্িষণ  এিশয়ায়  সব  েচেয়  েবিশ  েদখা
যায়। এিট মহােদেশর অন্যান্য স্থােনর তুলনায় দক্িষণ ইউেরােপ েবিশ
েদখা  যায়।  উত্তর  ইউেরাপ  এবং  উত্তর  আেমিরকায়  এ  সংক্রমণ
অস্বাভািবক।  িবশ্বব্যাপী  বছের  কমপক্েষ  দুই  হাজার  িট  সংক্রমেণর
ঘটনা  ঘেট।  এ  সংক্রমণ  সাধারণত  ত্বেকর  সংস্পর্শ,  শ্বাস-  প্রশ্বাস
বা অন্ত্েরর েশাষেণর মাধ্যেম ঘেট। এ েরােগ সংক্রিমত হওয়াার একিদন
েথেক  দুই  মােসরও  েবিশ  সময়  পের  লক্ষণগুিল  পিরলক্িষত  হয়।  ত্বেক
একিট  েছােটা  েফাস্কা  েদখা  যায়  যার  চারপােশ  েফালাভাব  থােক;  যা
প্রায়শই কােলা েকন্দ্রিবন্দুসহ ব্যথাহীন আলসাের পিরণত হয়। জ্বর,
বুেক ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট এর অন্যতম উপসর্গ। এছাড়াও, এ সংক্রমেণ
ডায়িরয়া (যার মধ্েয রক্ত থাকেত পাের), েপেট ব্যথা, বিম বিম ভাব
এবং বিমও হেত পাের।

প্রাথিমকভােব,  অ্যানথ্রাক্স  মূলত  ব্যাকেটিরয়া  জিনত  গবািদ  পশুর
একিট  মারাত্মক  সংক্রামক  েরাগ।  এ  েরােগ  আক্রান্ত  পশু  হঠাৎ  কের
মারা  যায়।  এেরাগিট  গরুর  ডাকিমনা,  ধাস  ও  ধড়াস  নােমও  পিরিচত।
সাধারণত ক্ষুরাযুক্তপ্রাণী েযমন- গরু, ছাগল, েভড়া ও মিহেষ এ েরাগ
ব্যাপকভােব  েদখা  যায়।  গবািদপশুেত  এ  েরােগর  মৃত্যুর  হার  শতভাগ।
আক্রান্ত বা মৃতপশুর সংস্পর্েশ আসা মানুেষরও অ্যানথ্রাক্স হওয়ার
সম্ভাবনা সর্েবাচ্চ। আতঙ্েকর িবষয় হচ্েছ এ েরােগর জীবাণু মািটেত
প্রিতকূল  পিরেবেশ  সুপ্ত  অবস্থায়  ‘স্েপার’  নামক  একপ্রকার
প্রিতরক্ষামূলক  ব্যবস্থায়  ৪০-৫০  বছর  পর্যন্ত  েবঁেচ  থাকেত  পাের
এবং অনুকূল পিরেবেশ সক্িরয় হেয় গবািদ পশুেক আক্রান্ত করেত পাের।
তাই একবার েকাথাও েদখা িদেল পরবর্তীেত বারবার েস এলাকায় এ েরাগ

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%85%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a6%a3-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%85%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a6%a3-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95/


েদখা  িদেত  পাের।  িনম্ন  জলাভূিম,  নদীর  পাড়  ও  উপকূলীয়  অঞ্চেল  এর
প্রকট  প্রাদূর্ভাব  েদখা  যায়।  েস  িহেসেব  আমােদর  েদেশ  সাধারণত
িসরাজগঞ্জ,েমেহরপুর, পাবনা,রাজবািড়, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল েজলায় এ
েরাগিটর  প্রাদুর্ভাব  েবিশ।  তেব  চলিত  বছের  সংক্রমণ  েদখা  েদয়
রংপুেরর  িবিভন্ন  উপেজলায়  এবং  উপসর্গ  িনেয়  মৃত্যুও  ঘেট।
গণমাধ্যেমর  বেদৗলেত  জানা  যায়  ২০২২  সােলর  জানুয়াির  েথেক
েসপ্েটম্বর সমেয় এ সংক্রমেণ ৪৩১ জন আক্রান্ত হয়।

গ্রীষ্েমর  শুরূ  েথেক  বর্ষাকাল  (মার্চ-েসপ্েটম্বর)  পর্যন্ত,  খরা
েমৗসুেমর  পের  হঠাৎ  বৃষ্িটপাত  হেল  এবং  বন্যার  পেরর  সময়ই  সাধারণত
সংক্রমেণর  ঝুঁিকপূর্ণ  সময়কাল।  সংক্রিমত  পশু-খাদ্য  েযমন-  ঘাস,
কচুিরপানা ইত্যািদ;অ্যানথ্রাক্স েরােগ আক্রান্ত মৃত পশুেক েখালা
স্থােন  েফেল  রাখেল  শকুন,  কুকুর,  েশয়াল  ইত্যািদ  শবাহারী  প্রািণ;
কখেনা  কখেনা  মািছ  এবং  অ্যানথাক্স  আক্রান্ত  মৃত  পশু  পঁেচ-গেল
মািটেত িমেশ েগেল হাড় েথেকও পশুেত এ েরাগ ছড়ােত পাের। আক্রান্ত
বা  মৃত  পশুর  শ্েলষ্মা,  লালা,  রক্ত,  মাংস,  হাড়,  চামড়া,  পশম  বা
নািড়-ভুঁিড়র সংস্পর্শ, আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়া, পশুর চামড়া এবং
অন্যান্য  উপজাত  (হাড়,  দাঁত,  িশং  ইত্যািদ)  প্রক্িরয়াজাতকরণ  কােজ
যুক্ত থাকার মাধ্যেম সাধারণত মানুেষ এিট ছড়ায়। মূলত অ্যনথ্রাক্স
আক্রান্ত  পশুর  মাংস  কাটার  সময়  মানুেষর  মধ্েয  অ্যানথ্রাক্স
ছড়ােনার সম্ভাবনা সবেচেয় েবিশ থােক। পশু জবাই করা , েসিটর মাংশ
কাটাকািট করা এবং মাংস েধায়া বা রান্নার সময় অেনকক্ষণ মাংস, রক্ত
ও  হান্িডর  সংস্পর্েক  থাকেত  হয়।  েস  সময়  আক্রান্ত  পশুর  রক্েতর
মাধ্যেম  মানুেষর  মধ্েয  ছিড়েয়  পড়েত  পাের  অ্যানথ্রাক্স।  মাংস
কাটাকািটর সময় মানুেষর শরীেরর চামড়ায় েকােনা রকম ক্ষত থাকেল তার
েদেহ  অ্যানথ্রাক্েসর  জীবানু  প্রেবশ  করার  সম্ভাবনা  েবিশ  থােক।
আমােদর েদেশ পশুর অ্যানথ্রাক্স হেলও অেনক সময় তা জবাই কের মাংস
কম  দােম  িবক্ির  কের  েফলা  হয়।  ঐ  মাংস  কাটাকািট  করার  সময়
অ্যানথ্রাক্েস  আক্রান্ত  হওয়া  সম্ভাবনা  থােক।  তেব  পশু  েথেক
মানুেষর  মধ্েয  অ্যানথ্রাক্স  সংক্রমণ  হেলও  মানুষ  েথেক  অন্য
মানুেষর মধ্েয অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হয় না।

পশুেত  অ্যানথ্রাক্েসর  লক্ষণগুেলা  হচ্েছ-  আক্রান্ত  পশু  হঠাৎ  কের
মারা  যাওয়া,নাক,  মুখ  ও  পায়ুসহ  শরীেরর  িবিভন্ন  িছদ্র  িদেয়
রক্তক্ষরণ এবং েবর হওয়া রক্ত জমাট না বাঁধা,প্রচন্ড জ্বর (প্রায়
৪০-৪২০ েস./১০৪-১০৭০ ফা:),শরীেরর েলাম খাড়া হেয় যাওয়া, জাবর কাটা
বন্ধ হেয় যাওয়া, মাথা িনচু কের দাঁিড়েয় থাকা, মাংস েপশীর কম্পন,



প্রাথিমকভােব অস্িতরতা বা উত্েতজনা কাজ করেলও পরবর্তীেত িনস্েতজ
হেয়  যাওয়া,  শ্বাসকষ্ট  ও  দাঁত  কটকট  করা,  িখঁচুিন  ও  কাঁপুিন,
সাধারণত  ২-২৪  ঘন্টার  েভতর  মারা  যাওয়া  এবং  এক  িদেনর  েবিশ  েবঁেচ
থাকেল শরীেরর িবিভন্ন জায়গায় (িজহ্বা, গলা, বুক, নািভ) পািন জেম
যাওয়া।  পশুর  েদেহ  মৃত্যুর  পরবর্তী  লক্ষণগুেলার  মধ্েয  মৃত  পশুর
েপট  অস্বাভািবকভােব  ফুেল  উেঠ,  নাক,  মুখ,  প্রসাব  ও  মলদ্বার  িদেয়
আলকাতরার মত কােলা রক্ত েবর হওয়া, মৃতেদহ শক্ত না হওয়া এবং অিত
তাড়াতািড়  পচন  শুরু  হওয়া  অন্যতম।  আর  মানুেষ  অ্যানথ্রাক্স  েরাগিট
সাধারণত  িতনিট  রূেপ  েদখা  যায়।  যথা-ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্স,
পিরপাকতন্ত্েরর  অ্যানথ্রাক্স  ও  শ্বাসতন্ত্েরও  অ্যানথ্রাক্স।  এর
মধ্েয  ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্সই  েবিশ  েদখা  যায়।  সাধারণত  আক্রান্ত
পশুর সংস্পর্েশ আসার ৩-১০ িদেনর মধ্েয এ েরােগর উপসর্গ েদখা েদয়।
ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্েসর  সাধারণ  লক্ষণগুেলা  হচ্েছ-প্রথেম  চামড়ায়
লালেচ  দাগ  হয়,  আক্রান্ত  স্থান  চুলকায়  ও  ফুেল  উেঠ,  পরবর্তীেত
আক্রান্ত স্থােন ১.৫-২ ইঞ্িচ আকােরর েফাসকা উেঠ, েফাসকার মাঝখােন
পচেনর মত কালেচ দাগ হেয় ব্যথাহীন ঘা এর সৃষ্িট হয়; তেব সাধারণত
জ্বর থােক না।

পশুর  ক্েষত্ের  অ্যানথ্রাক্স  েরােগর  িচিকৎসায়  প্রাথিমক  অবস্থায়
দ্িবগুণ  মাত্রার  েপিনিসিলন  জাতীয়  এন্িটবােয়ািটক  ব্যবহার  কের
উপকার পাওয়া যায়। অিততীব্র সংক্রমেণর ক্েষত্ের সাধারণত িচিকৎসার
সুেযাগ থােক না। মানুষ েথেক মানুেষ অ্যানথ্রাক্স ছড়ায়না, িকন্তু
মানুেষর  শরীর  এবং  েপাশাক  অ্যানথ্রাক্স  জীবাণু  বহন  করেত  পাের।
শরীর েথেক জীবাণু দূর করার জন্য ব্যাকেটিরয়া িনেরাধক সাবান িদেয়
েগাসল  এবং  েগাসেলর  পািন  ব্িলিচং  বা  েকানও  ব্যাকেটিরয়া  িনেরাধক
দ্বারা  েশািধত  করা  এবং  জীবাণু  দ্বারা  আক্রান্ত  িজিনসপত্র  ৩০
িমিনেটর  অিধক  সময়  ধের  ফুটােত  হেব।  েকােনা  েকােনা  জায়াগা  েথেক
জীবাণু  ধ্বংেস  ক্েলািরন  ব্িলিচং  কার্যকরী  নয়;  বরং  এক্েষত্ের
ফরমালিডহাইড  ব্যবহার  করা  উিচত।  আক্রান্ত  বাক্িতর  কাপড়  পুিড়েয়
েফলা  জীবাণু  ধ্বংেসর  একিট  কার্যকর  পদ্ধিত।  মানুষ  আক্রান্ত  হবার
পর  যত  দ্রুত  সম্ভব  অ্যানথ্রাক্স  জীবাণুনাশক  িদেত  হেব;  যত  েদির
হেব  জীবেনর  ঝুঁিক  তত  বাড়েব।  মানুেষর  জন্য  অ্যানথ্রাক্স  িটকা
প্রথম  ১৯৫৪  সােল  বাজাের  আেস।  ত্বেকর  অ্যানথ্রাক্স  সম্পূর্ণ
িনরাময়েযাগ্য  অসুখ।  তেব  সময়মত  িচিকৎসা  না  করােল  মৃত্যু  পর্যন্ত
হেত  পাের।  সকল  সরকাির  হাসপাতােল  িবনামূল্েয  এ  েরােগর  িচিকৎসা
করার সুেযাগ রেয়েছ।



গবািদপশুেক  এ  মারাত্মক  সংক্রমণ  হেত  রক্ষা  করেত  হেল  পশু-খাদ্য
ভােলা কের ধুেয় খাওয়ােত হেব। েরাগ িনয়ন্ত্রেণ বর্ষার শুরুেতই সকল
পশুেক িনয়িমত িটকা প্রদান করেত হেব। েরাগ েদখা েদওয়ার সােথ সােথ
অসুস্থ  পশু  হেত  আলাদা  করা,  িনকটস্থ  প্রািণসম্পদ  অিফেস
েযাগােযাগ,িচিকৎসেকর  পরামর্শ  মত  ব্যবস্থা  গ্রহণ,  েকােনা  ক্রেমই
অসুস্থ পশু জবাই ও কাটাকািট না করার প্রিত অবশ্যই েজার িদেত হেব।
অসুস্থ  পশুর  মাংস  খাওয়া,  িবতরণ  ও  ফ্িরেজ  সংরক্ষণ  না  করা,অসুস্থ
পশুর  সংস্পর্েশ  আসা  সুস্থ  পশুগুেলােক  িটকা  প্রদান  অথবা  ৪/৫  িদন
কার্যকরী  এন্িটবােয়ািটক  দ্বারা  িচিকৎসা  কের  ১০/১২  িদন  পর  িটকা
েদওয়া,আক্রান্ত  এলাকাসহ  পার্শ্ববর্তী  অঞ্চেলর  সকল  সুস্থ  গবািদ
পশুেক তড়কা েরােগর িটকা েদওয়া অত্যাবশ্যক।

িচিকৎসেকর  পরামর্শ  মেত,  েকােনা  পশু  মারা  েগেল  েকােনা  অবস্থােতই
মৃত  পশুেক  েযখােন-  েসখােন  েফেল  িকংবা  নদীেত  ভািসেয়  বা  মুিচেক
চামড়া ছাড়ােত েদয়া যােব না। মৃত পশুেক মািটেত কমপক্েষ ৬ ফুট গভীর
গর্ত কের চুন িছিটেয় পুঁেত অথবা পুিড়েয় েফলেত হেব। মৃতেদহ সম্ভব
হেল  মৃত্যুবরেণর  জায়গােতই  সৎকার  করা  উিচত;  তা  না  হেল  মৃত  পশুর
েদেহর সব স্বাভািবক িছদ্রপথ(মুখ, নাক, পায়ু ও েযািনদ্বার) তুলা,
কাপড় বা অন্য িকছুিদেয় বন্ধ করার পর সানান্তর করেত হেব। পাথর ও
কাটাযুক্ত িজিনস ব্যবহার কের জায়গািটেঢেক িদেত হেব যােত েশয়াল বা
কুকুর তা খুেজ েবর করেত না পাের। অসুস্থ পশুর সকল মলমূত্র, রক্ত
ও  িবছানাপত্র  একইগর্েত  েফলেত  হেব  বা  পুিড়েয়  িদেত  হেব।  আক্রান্ত
স্থােন  ব্িলিচং  পাউডার  বা  অন্য  েকান  জীবাণুনাশক  ঔষধ  িদেয়
পিরষ্কার  করেত  হেব  এবং  সিঠকভােব  মৃত  পশুর  েদহ  পুঁেত  েফলার
িনর্েদশনার  জন্যপ্রেয়াজেন  িনকটস্থ  প্রািণসম্পদ  অিফেস  েযাগােযাগ
করা উিচত।

অ্যানথ্রাক্স  েরােগর  সংক্রমণ  েরােধ  প্রথেমই  পশুেত  সংক্রমণ  েরাধ
করেত হেব। কারণ পশু েথেকই িবিভন্নভােব এ সংক্রমণকারী ব্যাকেটিরয়া
মানুেষ ছড়ায়। গবািদ পশু খামািরেদর জন্য চলমান িবিভন্ন প্রিশক্ষণ
কর্মসূিচেত  এ  সংক্রান্ত  েসশেনর  ব্যবস্থা  রাখা,  প্রেয়াজেন  িবেশষ
প্রিশক্ষেণর  ব্যবস্থা  করা  অত্যাবশ্যক।  অসুস্থ  পশু  জবাই  এবং
জবাইকৃত  গরুর  মাংস  যােত  েকােনাভােবই  বাজারজাত  করেত  না  পাের  েস
জন্য  সারােদেশ  কসাইখানায়  িনর্েদিশত  চলমান  পিরদর্শন  কার্যক্রম
েবগমান  এবং  আইেনর  প্রেয়ােগর  িবকল্প  েনই।  এ  সংক্রমেণর  ভয়াবহতা
অনুসাের সর্বস্তেরর অংশীজনেদর সমন্িবত প্রস্তুিত বরাবরই অপ্রতুল।
সর্েবাপির এ মহামাির আকার ধারণ করার পূর্েবই এ মারাত্মক সংক্রমণ



ও  মৃত্যু  ফাঁদ  হেত  রক্ষা  েপেত  সংশ্িলষ্ট  কর্তৃপক্ষ,  গবািদপশু
খামাির, কসাই, েভাক্তােদর সমন্বেয় জনসেচতনতা গেড় েতালা উিচত।

েলখক: তথ্য অিফসার, েজলা তথ্য অিফস খাগড়াছিড়

জলবায়ু  পিরবর্তেন  স্বাস্থ্য
ঝুঁিকেত উপকূলীয় নারী
উন্নত  িবশ্েবর  নারী  যখন  মঙ্গল  গ্রেহ  যাওয়ার  জন্য  নেভাচারী
প্রিশক্ষণ  করেছ,  তখন  আমার  উপকূেলর  েকােনা  অন্তঃসত্ত্বা  নারী
সন্তান  প্রসেবর  জন্য  ২  ঘণ্টার  নদী  পথ  পািড়  েদওয়ার  আশঙ্কায়
ভুগেছন; সুস্থভােব বাচ্চার জন্ম হেব েতা! িতিন িনেজ বাঁচেবন েতা!
নািক অন্যেদর মেতা প্রসব-পরবর্তীকালীন জিটলতা বেয় েবড়ােবন আজীবন।
বাংলােদেশর  উপকূলীয়  অঞ্চল  প্রকৃিতর  অপার  েসৗন্দর্েয  ভরপুর,
িকন্তু  জলবায়ু  পিরবর্তেনর  মারাত্মক  প্রভােব  ঝুঁিকপূর্ণ  এলাকায়
পিরণত হচ্েছ।

এ  অঞ্চেলর  মানুেষর  জীবন-জীিবকা  আজ  িবিভন্ন  চ্যােলঞ্েজ  পিরপূর্ণ
হেয়  উেঠেছ।  সবেচেয়  েবিশ  ক্ষিতগ্রস্ত  হচ্েছ  নারীসমাজ-  িবেশষত
গর্ভবতী,  দুগ্ধদায়ী  মা  ও  িকেশারীরা।  জলবায়ু  পিরবর্তেনর  প্রভােব
সৃষ্ট  লবণাক্ততা,  ঘূর্িণঝড়,  জেলাচ্ছ্বাস,  সুেপয়  পািনর  সংকট,
অপুষ্িট  ও  মানিসক  চাপ  তােদর  স্বাস্থ্যঝুঁিক  বহুগুণ  বািড়েয়
িদেয়েছ।

বাংলােদেশর  ১৯িট  েজলা  উপকূলীয়  অঞ্চল  িহেসেব  িবেবিচত।  এর  মধ্েয
সাতক্ষীরা,  খুলনা,  বােগরহাট,  পটুয়াখালী,  লক্িষপুর,  বরগুনা,
েভালা,  েনায়াখালী  ও  কক্সবাজার  িবেশষভােব  ঝুঁিকপূর্ণ।  জলবায়ু
পিরবর্তেনর কারেণ এই অঞ্চেল ঘন ঘন ঘূর্িণঝড়, জেলাচ্ছ্বাস ও বন্যা
েদখা িদচ্েছ। একই সঙ্েগ ভূগর্ভস্থ পািনেত লবণাক্ততা এমন পর্যােয়
েপৗঁেছেছ  েয,  অেনক  স্থােন  পানেযাগ্য  পািন  পাওয়া  দুষ্কর  হেয়
পেড়েছ। জলবায়ু পিরবর্তেনর কারেণ সবেচেয় েবিশ প্রভাব পেড়েছ নারীর
েমৗিলক চািহদার ওপর।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%9c%e0%a6%b2%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%81-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%9c%e0%a6%b2%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%81-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d/


পিরবাের  পািনর  েযাগান,  রান্না,  সন্তান  লালন-পালন  ও  ৈদনন্িদন
গৃহকর্েম  প্রধান  ভূিমকা  পালন  কেরন  নারীরা।  ফেল  পািনর  সংকট,
খাদ্যাভাব বা প্রাকৃিতক দুর্েযােগর অিভঘাত তারা সরাসির বহন কেরন।
িবেশষজ্ঞেদর মেত, উপকূলীয় অঞ্চেল দীর্ঘিদন লবণাক্ত পািন পান করার
ফেল উচ্চ রক্তচাপ, প্রসূিত জিটলতা, ত্বকজিনত েরাগ ও িকডিন সমস্যা
েদখা  িদচ্েছ।  গেবষণায়  েদখা  েগেছ,  উপকূলীয়  অঞ্চেলর  গর্ভবতী
নারীেদর  মধ্েয  উচ্চ  রক্তচােপর  প্রবণতা  সমভূিমর  নারীেদর  তুলনায়
দ্িবগুণ েবিশ। গর্ভাবস্থায় অিতিরক্ত লবণাক্ত পািন পান করেল প্ির-
এক্লাম্পিসয়া  ও  এক্লাম্পিসয়ার  মেতা  প্রাণঘাতী  েরাগ  েদখা  িদেত
পাের, যা মা ও নবজাতেকর জন্য মারাত্মক ঝুঁিকপূর্ণ। এছাড়া লবণাক্ত
পািনেত েগাসল করার কারেণ অেনক নারীর ত্বক পুেড় যায়, চুল পেড় যায়
এবং চুলকািনসহ নানা চর্মেরােগ েভােগন।

জলবায়ু  পিরবর্তেনর  কারেণ  উপকূেল  কৃিষ  উৎপাদন  ব্যাহত  হচ্েছ।
লবণাক্ত  মািট  ও  পািনর  কারেণ  ধান,  শাকসবিজ  ও  ফলমূল  উৎপাদন  কেম
েগেছ।  ফেল  খাদ্েয  ৈবিচত্র্য  হািরেয়  যাচ্েছ,  বাড়েছ  অপুষ্িট।
অপুষ্িট  নারীর  েরাগপ্রিতেরাধ  ক্ষমতা  কিমেয়  রক্তশূন্যতা  ও  অকাল
বার্ধক্য  েদখা  িদচ্েছ।  উপকূলীয়  অঞ্চেল  িনরাপদ  পািনর  অভাব  এখন
একিট  বেড়া  স্বাস্থ্যঝুঁিক।  লবণাক্ত  পািনর  কারেণ  িটউবওেয়ল  ও
পুকুেরর  পািন  প্রায়  অেযাগ্য  হেয়  পড়েছ।  নারীরা  প্রিতিদন  কেয়ক
িকেলািমটার পথ পািড় িদেয় িমষ্িট পািন সংগ্রহ কের। এই পিরশ্রমজিনত
ক্লান্িত,  শরীিরকচাপ  এবং  ভাির  জেলর  পাত্র  বহন  করার  ফেল  েকামর
ব্যথা, িপঠ ব্যথা, এমনিক গর্ভপােতর মেতা জিটলতা েদখা েদয়। এছাড়া,
ঘূর্িণঝড় বা জেলাচ্ছ্বােসর পর যখন আশ্রয়েকন্দ্ের আশ্রয় িনেত হয়,
তখন  পর্যাপ্ত  টয়েলট  ও  স্যািনেটশন  না  থাকায়  নারীেদর  স্বাস্থ্য  ও
মর্যাদা  দুিটই  হুমিকর  মুেখ  পেড়।  অেনক  সময়  েমেয়রা  রােত  টয়েলট
ব্যবহােরর ভেয় পািন না েখেয় থােক, ফেল তােদর প্রস্রােবর সংক্রমণ
ও িকডিন সমস্যা েদখা েদয়।

জলবায়ু িবপর্যেয় নারীরা শারীিরক ও মানিসক দু‘িদক েথেক বেড়া আঘাত
পায়।  ঘূর্িণঝড়  িসডর,  আইলা,  েরায়ানু  বা  আম্পােনর  পর  বহু  নারী
তােদর ঘরবািড়, সম্পদ ও প্িরয়জন হািরেয়েছ এবং দুর্েযােগ বহু পুরুষ
শহরমুখী  শ্রমবাজাের  চেল  যায়,  ফেল  তখন  তােদর  কাঁেধ  পেড়  পিরবার
িটিকেয় রাখার দািয়ত্ব। এ চাপ, দািরদ্র্য ও অিনশ্চয়তার কারেণ অেনক
নারী হতাশায় েভােগন। গেবষণায় েদখা েগেছ, উপকূলীয় অঞ্চেলর নারীেদর
মধ্েয  িডপ্েরশন,  অ্যাংজাইিট  ও  ট্রমাজিনত  মানিসক  ব্যািধর  হার
ক্রমবর্ধমান। িকন্তু এখেনা মানিসক স্বাস্থ্যেসবা গ্রামীণ পর্যােয়



প্রায় অনুপস্িথত। সামািজক কাঠােমা ও িলঙ্গিভত্িতক ৈবষম্েযর কারেণ
নারীরা  পুরুষেদর  তুলনায়  েবিশ  ক্ষিতগ্রস্ত  হন।  দুর্েযােগর  সময়
আশ্রয়েকন্দ্ের  িনরাপত্তাহীনতা,  স্বাস্থ্যেসবা  েথেক  বঞ্চনা  ও
আর্িথক  অস্বচ্ছলতা  তােদর  সংকেট  েফেল।  ঘূর্িণঝেড়র  সময়  অেনক  নারী
সংস্কার  বা  লজ্জা-সংেকােচ  আশ্রয়েকন্দ্ের  েযেত  চান  না,  ফেল
প্রাণহািনর  ঝুঁিক  বােড়।  এছাড়া  পিরবাের  িসদ্ধান্ত  গ্রহেণ  নারীর
অংশগ্রহণ  কম  থাকায়  জলবায়ু  অিভেযাজন  প্রক্িরয়ায়  তােদর  মতামত
প্রায়শই উেপক্িষত হয়।

বাংলােদশ সরকার জলবায়ু পিরবর্তেনর এই প্রভাব েমাকািবলায় নানামুখী
পদক্েষপ  গ্রহণ  কেরেছ।  ২০০৯  সােল  প্রণীত  এবং  ২০২০  সােল  হালনাগাদ
করা  “Bangladesh  Climate  Change  Strategy  and  Action  Plan
(BCCSAP)”  েদেশর  জলবায়ু  অিভেযাজন  কার্যক্রেমর  মূল  িভত্িত।  এই
পিরকল্পনার  লক্ষ্য  জলবায়ু  পিরবর্তেন  ক্ষিতগ্রস্ত  জনেগাষ্ঠী,
িবেশষত নারী ও িশশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা িনশ্িচত করা। লবণাক্ততার
কারেণ  িটউবওেয়ল  ও  পুকুেরর  পািনর  সমস্যার  সমাধােন  সরকার
জনস্বাস্থ্য  প্রেকৗশল  অিধদপ্তেরর  মাধ্যেম  একািধক  প্রকল্প  হােত
িনেয়েছ।  বৃষ্িটর  পািন  সংরক্ষণ  প্রকল্প  বাস্তবায়েনর  মাধ্যেম
গ্রামাঞ্চেল ট্যাংক ও সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হচ্েছ। আর্েসিনক ও
লবণমুক্ত  গভীর  নলকূপ  স্থাপন  করা  হচ্েছ  উপকূলীয়  ইউিনয়নগুেলােত।
স্কুল  ও  আশ্রয়েকন্দ্ের  নারীবান্ধব  টয়েলট  ও  স্যািনেটশন  সুিবধা
বাড়ােনা  হেয়েছ।  “Safe  Water  Supply  in  Coastal  Belt  Project”
নােম  একিট  িবেশষ  প্রকল্প  বর্তমােন  খুলনা,  সাতক্ষীরা,  েভালা  ও
পটুয়াখালী  েজলায়  চলমান।  স্বাস্থ্য  ও  পিরবারকল্যাণ  মন্ত্রণালয়
উপকূলীয়  এলাকায়  Climate  Resilient  Health  System  গেড়  েতালার
কার্যক্রম  শুরু  কেরেছ।  সাইক্েলানপ্রবণ  অঞ্চেল  েমাবাইল  েমিডেকল
িটম  গঠন  করা  হেয়েছ,  যারা  দুর্েযাগ-পরবর্তী  সমেয়  মাঠপর্যােয়
িচিকৎসা  প্রদান  কের।  প্রিতিট  উপেজলা  ও  ইউিনয়ন  পর্যােয়  নারী  ও
িশশুবান্ধব  স্বাস্থ্যক্যাম্প  পিরচািলত  হচ্েছ।  প্রসূিত  ও  জরুির
িচিকৎসা  েসবা  (EmOC)  িনশ্িচত  করেত  দক্ষ  ধাত্রী  িনেয়াগ  ও
প্রিশক্ষণ  েদওয়া  হচ্েছ।  এছাড়া  স্বাস্থ্য  অিধদপ্তর  স্থানীয়
কিমউিনিট ক্িলিনকগুেলােত জলবায়ু অিভেযাজন িনর্েদিশকা চালু কেরেছ,
যােত  স্বাস্থ্যকর্মীরা  পিরেবশ-সম্পর্িকত  েরাগ  সিঠকভােব  িনর্ণয়
করেত পােরন।

সরকার  জাতীয়  নারী  উন্নয়ন  নীিত  ২০১১  ও  Gender  Action  Plan  on
Climate  Change  অনুসাের  নারী  ক্ষমতায়নমূলক  িবিভন্ন  উদ্েযাগ



িনেয়েছ,  েযমন  উপকূলীয়  নারীেদর  জলবায়ু  সহনশীল  কৃিষ  প্রিশক্ষণ,
লবণ-সহনশীল  ধান,  সবিজ  চাষ  ও  হাঁস-মুরিগ  পালন।  স্থানীয়  পর্যােয়
নারীেদর  েনতৃত্েব  কিমউিনিট  সেচতনতা  দল  (Women  Climate  Forum)
গঠন।  মাতৃত্বকালীন  ভাতা,  িবধবা  ভাতা  ও  খাদ্য  সহায়তা  কর্মসূিচর
আওতায় উপকূলীয় নারীেদর অগ্রািধকারিভত্িতক অন্তর্ভুক্িত।

এনিজও  ও  সরকাির  সংস্থার  েযৗথ  উদ্েযােগ  নারী  উদ্েযাক্তা  সহায়তা
তহিবল,  যা  জলবায়ু-সহনশীল  জীিবকা  গেড়  তুলেত  সাহায্য  করেছ।
দুর্েযাগ  ব্যবস্থাপনা  ও  ত্রাণ  মন্ত্রণালয়  তার  “Standing  Orders
on  Disaster  (SOD)”–এ  নারীর  িনরাপত্তা  ও  স্বাস্থ্য  েসবা  িবষয়ক
িনর্েদশনা  যুক্ত  কেরেছ।  প্রিতিট  আশ্রয়েকন্দ্ের  নারীস্বাস্থ্য
কর্ণার  চালু  করা  হেয়েছ,  েযখােন  নারী  িচিকৎসক  ও  ধাত্রী  দািয়ত্ব
পালন কেরন। আশ্রয়েকন্দ্রগুেলােত স্যািনটাির সামগ্রী ও প্রেয়াজনীয়
ওষুধ  সরবরােহর  ব্যবস্থা  রেয়েছ।  দুর্েযাগ-পরবর্তী  সময়  েমাবাইল
ক্িলিনক  ও  িফল্ড  হাসপাতাল  স্থাপন  করা  হয়,  েযখােন  নারীেদর
িবনামূল্েয িচিকৎসা ও পুষ্িট পরামর্শ েদওয়া হয়। জলবায়ু িবপর্যেয়র
কারেণ অেনক নারী পিরবার ও সম্পদ হািরেয় মানিসকভােব েভেঙ পেড়ন। এ
সমস্যা  েমাকােবলায়  সরকার  সম্প্রিত  Community  Mental  Health
Programme  চালু  কেরেছ।  উপকূলীয়  েজলা  হাসপাতালগুেলােত  মানিসক
স্বাস্থ্য  কর্নার  স্থাপন  এবং  ট্রমা–ভুক্তেভাগী  নারীেদর
কাউন্েসিলং েসবা েদওয়া হচ্েছ।

সরকার  জলবায়ু-স্বাস্থ্য  অিভেযাজেন  আন্তর্জািতক  সংস্থাগুেলার
সঙ্েগ  েযৗথভােব  কাজ  করেছ।  UNDP,  WHO  ও  FAO–এর  সহায়তায়  চলেছ
“Health  Adaptation  to  Climate  Change  in  Bangladesh”  প্রকল্প।
Green  Climate  Fund  (GCF)  ও  World  Bank–এর  অর্থায়েন  উপকূলীয়
এলাকায়  জলবায়ু  সহনশীল  হাসপাতাল  ও  ক্িলিনক  িনর্মাণ  হচ্েছ।
“Coastal  Embankment  Improvement  Project  (CEIP)”–এর  মাধ্যেম
উপকূলীয় জনগেণর জীবন ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা েজারদার করা হেয়েছ। নারী
ও  পিরবার  পর্যােয়  জলবায়ু  সেচতনতা  গেড়  তুলেত  সরকার  একািধক
কর্মসূিচ  পিরচালনা  করেছ—কিমউিনিট  ক্িলিনকগুেলােত  নারীস্বাস্থ্য,
িনরাপদ  পািন  ও  পুষ্িট  িবষেয়  স্বাস্থ্য  িশক্ষা  েসশন  চালু।  স্কুল
পাঠ্যক্রেম পিরেবশ ও জলবায়ু িশক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হেয়েছ, যােত
েমেয়রা  েছােটােবলা  েথেকই  সেচতন  হয়।  স্থানীয়  েরিডও  ও  েটিলিভশেন
নারীস্বাস্থ্য  ও  জলবায়ু  সেচতনতা  বার্তা  সম্প্রচার  করা  হচ্েছ।
জাতীয়  স্বাস্থ্যনীিত  ২০১১-েত  জলবায়ুজিনত  স্বাস্থ্য  ঝুঁিক
েমাকািবলার িনর্েদশনা যুক্ত হেয়েছ। অষ্টম পঞ্চবার্িষক পিরকল্পনা



(২০২১–২০২৫)  নারী  ও  িশশুর  স্বাস্থ্যেসবা  উন্নয়েন  জলবায়ু
অিভেযাজনেক  অন্যতম  েকৗশল  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছ।  জাতীয়  অিভেযাজন
পিরকল্পনা  (NAP  2023)  উপকূলীয়  নারীেদর  িনরাপদ  পািন,
স্বাস্থ্যেসবা  ও  সামািজক  সুরক্ষা  িনশ্িচেত  স্পষ্ট  িদকিনর্েদশনা
িদেয়েছ।  িবেশষজ্ঞেদর  মেত,  েটকসই  উন্নয়ন  লক্ষ্যমাত্রা  (SDGs)
অর্জেন জলবায়ু পিরবর্তেনর প্রভাব েমাকািবলায় নারী-েকন্দ্িরক নীিত
অপিরহার্য।  নারী  েকবল  ভুক্তেভাগী  নয়,  বরং  পিরবর্তেনর
চািলকাশক্িত। তােদর অংশগ্রহণ ছাড়া েকােনা অিভেযাজন েকৗশল সফল হেত
পাের না।

জলবায়ু পিরবর্তেনর অিভঘাত এখন আর ভিবষ্যেতর আশঙ্কা নয়- বর্তমােনর
একিট  কিঠন  বাস্তবতা।  এর  প্রভাব  সবেচেয়  স্পষ্টভােব  েদখা  যাচ্েছ
বাংলােদেশর  উপকূলীয়  নারীেদর  জীবেন।  তারা  প্রিতিদন  লড়েছন
দািরদ্র্য,  লবণাক্ততা,  অপুষ্িট,  সুেপয়  পািনর  সংকেটর  সােথ,
অন্যিদেক বারবার প্রাকৃিতক দুর্েযাগ তােদর মানিসক ও শারীিরকভােব
িবপর্যস্ত করেছ।

তেব,  নারীরাই  আবার  ঘুের  দাঁড়ােনার  প্রতীক।  যতিদন  তারা  দৃঢ়
মেনাবেল  সংগ্রাম  চািলেয়  যােব,  ততিদন  উপকূল  িটেক  থাকেব  জীবেনর
আশায়।  এই  সংগ্রামেক  েটকসই  করেত  হেল  সরকােরর  পাশাপািশ  স্থানীয়
প্রশাসন,  নাগিরক  সমাজ  ও  আন্তর্জািতক  সম্প্রদােয়র  আরও  িনিবড়
সহেযািগতা  প্রেয়াজন।  েকননা,  উপকূেলর  নারী  শুধু  ভুক্তেভাগী  নয়-
িতিন  পিরবর্তেনর  অগ্রদূত।  বর্তমােন  রাষ্ট্রীয়  নীিত,  সরকাির
পদক্েষপ  ও  স্থানীয়  পর্যােয়র  উদ্েযাগগুেলা  ধীের  ধীের  পিরস্িথিত
পাল্েট িদচ্েছ।

েলখক: সহাকারী তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদপ্তর।

েডঙ্গুর বাড়াবািড় রুখেতই হেব
হাসপাতােলর  এক  েকােণ  েছাট্ট  েমেয়টা  জ্বের  কাঁপেছ।  মােয়র  েচােখ
ঘুম  েনই,  হােত  রক্ত  পরীক্ষার  িরেপার্ট।  প্েলিটেলট  দ্রুত  েনেম
যাচ্েছ। পােশর েবেড আরও দু’জন েরাগী। কারও শরীের স্যালাইন চলেছ।
েকউ  বিম  সামলাচ্েছ।  সারা  েদেশর  হাসপাতালগুেলােত  এমন  দৃশ্যই  এখন

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a7%81%e0%a6%96%e0%a6%a4%e0%a7%87/


প্রিতিদেনর  বাস্তবতা।  পত্িরকার  পাতায়  প্রিতিদন  ছাপা  হচ্েছ
উদ্েবগজনক সংবাদ।

স্বাস্থ্য  অিধদপ্তেরর  িহেসেবই  আেছ  এ  বছেরর  শুরু  এই  পর্যন্ত
েডঙ্গু  সংক্রমেনর  সংখ্যা  ৫১  হাজােরর  েবিশ,  এই  সমেয়র  েভতর  মারা
েগেছন  ২১৭  জন।  প্রিতিদনই  হাসপাতােল  ভর্িত  হওয়ার  েরািগ  আর
মৃত্যুবরণ করা েরািগর সংখ্যা উদ্েবগজনক হাের বাড়েছ। সবেচেয় েবিশ
আক্রান্ত  হচ্েছ  ১৬  েথেক  ৩০  বছর  বয়িস  তরুণরা।  যারা  মারা  েগেছন,
তােদর  মধ্েয  িশশু-িকেশার  ও  তরুণেদর  সংখ্যাই  েবিশ।  সংগ্রহ  করা
তথ্য অনুযায়ী শহরাঞ্চেল আক্রান্ত ও মৃত্যুর অনুপাত তুলনামূলকভােব
েবিশ হেলও এবছর গ্রাম-িবভােগও ছিড়েয় পড়েছ বেল সতর্কবার্তা আেছ।

েডঙ্গু জ্বর েডঙ্গু ভাইরােসর কারেণ হয়, যা এিডস মশার কামেড় ছড়ায়।
িবশ্ব  স্বাস্থ্য  সংস্থা  এিটেক  মারাত্মক  েরােগর  তািলকায়  েরেখেছ।
বর্ষা  শুরু  হেলই  েডঙ্গু  জ্বেরর  ঝুঁিক  অেনক  েবেড়  যায়।  এই  সমেয়
েডঙ্গুর  মশা  খুব  েবিশ  সক্িরয়  হয়  এবং  এর  কামড়  েথেক  েডঙ্গু  জ্বর
হয়। প্রচন্ড জ্বর, অেনক েবিশ দুর্বলতা, শরীর ব্যথা, গাঁেট ব্যথা
হেয় অবস্থা নােজহাল কের েতােল। সাধারণ জ্বেরর তুলনায় েডঙ্গু অেনক
েবিশ  িবপজ্জনক,  কারণ  এর  মৃত্যুহার  প্রায়  ১.৩%।  সময়মেতা  িচিকৎসা
না িনেল শরীের েলািহত রক্তকিণকা কেম যায়।

েডঙ্গু একসময় “বর্ষার েরাগ” বেল পিরিচত িছল। িকন্তু এখন এিট ঋতুর
সীমানা  ছািড়েয়  এক  ভয়াল  জনস্বাস্থ্য  সংকট  হেয়  উেঠেছ।  প্রিতিদন
সংবােদ েযাগ হচ্েছ নতুন নাম, নতুন মৃত্যু। এমন এক বছর এিট, যখন
প্রায়  প্রিতিট  পিরবারই  কাউেক  না  কাউেক  েডঙ্গুর  গ্রােস  হািরেয়েছ
বা হারােনার ভয় িনেয় েবঁেচ আেছ। অথচ সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম এ
িনেয়  েপাস্ট  েদিখিন  েতমন  একটা।  মানুেষর  মােঝ  উদ্েবগ  েনই।  েচনা
মানুেষর  িবপেদর  সংবােদ  িকংবা  যখন  িনেজর  ঘের  হানা  িদচ্েছ
মৃত্যুদূত,  তখন  অনুভেবর  সীমা  ছািড়েয়  যাচ্েছ  উদ্েবগ।  অথচ  েভেব
েদখুন,  এবছর  েডঙ্গুর  প্রেকাপ  িকন্তু  গত  বছরগুেলার  তুলনায়  অেনক
েবিশ। েকেনা এমন হেলা? েডঙ্গুর এই বাড়াবািড় কারণ আমােদরেক ভািবেয়
তুলেছ।

অেনক  সময়  ধের  বৃষ্িট  না  থাকা  বা  হঠাৎ  ভারী  বৃষ্িট  হওয়া  মশা
বংশিবস্তােরর  জন্য  অনুকূল  পিরেবশ  ৈতির  কের।  বৃষ্িটর  পািন  জেম
থাকা স্থানগুেলা মশার উপযুক্ত প্রজনন ক্েষত্র হেয় ওেঠ। প্রকৃিত,
শহর  পিরকল্পনা,  জলবায়ু  এবং  আমােদর  অবেহলা  িমেলিমেশ  ৈতির  কেরেছ
েডঙ্গুবান্ধব  বাস্তবতা।  আবহাওয়ার  পিরবর্তন  িনেয়ই  কথা  বলা  উিচত



প্রথেম।  িকছুিদন  আেগ  রয়টার্েসর  একিট  প্রিতেবদেনর  িশেরানাম  িছল
এরকম — Bangladesh Sees Worst Single-day Surge in Dengue Cases
and  Deaths  This  Year.  বৃষ্িট  েমৗসুম  দীর্ঘ  হচ্েছ।  বর্ষার
পিরপ্েরক্িষেত পািনর মুক্ত চলাচল কেম যাচ্েছ। ফলস্বরূপ গেড় উঠেছ
জলাবদ্ধতা েযখােন মশার বংশবৃদ্িধ হচ্েছ অেনক েবিশ।

তাপমাত্রা  বাড়েল  েডঙ্গু  ভাইরাস  মশার  েদেহ  দ্রুত  বৃদ্িধ  পায়  এবং
মশার  উড়ােনর  সময়ও  েবেড়  যায়,  যা  ভাইরােসর  সংক্রমণ  বািড়েয়  েতােল।
আেমিরকার  National  Library  of  Medicine  Gi  AbjvBb  Rvb©v‡j
cÖKvwkZ  Dengue  Fever  in  Bangladesh:  Rising  Trends,
Contributing  Factors,  and  Public  Health  Implications  শীর্ষক
গেবষণাপত্ের  বাংলােদেশ  এবছেরর  েডঙ্গুর  প্রেকােপর  জন্য  দায়ী  করা
হেয়েছ তাপমাত্রার বৃদ্িধ, আর্দ্রতা েবিশ হওয়ার মেতা আবহাওয়ােক যা
মশােদর  িডম  পাড়ার  সুেযাগ  বািড়েয়  েদয়,  অর্থাৎ  েডঙ্গু  ছিড়েয়  পড়ার
সুেযাগ  বােড়।  এছাড়াও  শহরায়ন  ও  জনসংখ্যার  ঘনত্ব  পিরস্িথিত  জিটল
কের তুেলেছ।

বাংলােদেশ  দ্রুত  নগরায়ন  হচ্েছ,  শহরগুেলার  অবকাঠােমা  সব  জায়গায়
প্রস্তুত  নয়।  শহরেক  বৃষ্িটর  পািন  িনষ্কাশেন  প্রস্তুত  করার  মেতা
দক্ষ  পিরকল্পনা  এবং  পিরকল্পনােক  বাস্তেব  রূপ  েদওয়ার  মেতা
ব্যর্থতা  আমােদরই।  শহেরর  বািসন্দারা  ব্যবহৃত  প্লাস্িটকসামগ্রীর
মধ্েয  জেম  থাকা  পািন  েফলার  ব্যাপাের  সেচতন  নয়,  ড্েরেনর  েভতর
পিলিথন  েফলেছ  অবলীলায়,  মশাির  ব্যবহাের  আলেসিম।  এবছর  গ্রাম
এলাকাগুেলাও  বাদ  পেড়িন  েডঙ্গুর  থাবা  েথেক।  প্রধান  শহরগুেলার
সঙ্েগ  পাল্লা  িদেয়  গ্রােম  গ্রােম  েডঙ্গু  ছিড়েয়  পেড়েছ।  অথচ
স্বাস্থ্যেসবা, েরাগ িনর্ণয় ও দ্রুত িচিকৎসার সুেযাগ এখেনা শহেরর
তুলনায় গ্রােম অেনক কম।

এবছর েডঙ্গুেত মৃত্যু েযমন েবিশ, েডঙ্গু েথেক েসের ওঠার পর আবার
েডঙ্গুেত আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও েবিশ। েডঙ্গু েরােগর নকশা নািক
বদেল  যাচ্েছ!  এরকম  ভয়  ধরােনা  সংবাদ  পেড়িছলাম  দুই  বছর  আেগ,
Bangladesh Battles Record Dengue Deaths As Disease Pattern
Changes  শীর্ষক  আলজািজরার  এক  স্বাস্থ্য  প্রিতেবদেন।  মৃত্যুর
সংখ্যা বছর বছর বাড়েছ, এর েপছেন দায়ী এই নকশাও। েকউ একবার েডঙ্গু
আক্রান্ত  হেল  সব  ধরেনর  েডঙ্গু  ভাইরাস  েথেক  রক্ষাকবচ  েপেয়  যান,
ব্যাপারটা  েতমন  নয়।  েডঙ্গু  ভাইরােসর  চারিট  িভন্ন  েসেরাটাইপ
রেয়েছ।  একিট  িনর্িদষ্ট  েসেরাটাইেপর  িবরুদ্েধ  শরীেরর  প্রিতেরাধ
ক্ষমতা  ৈতির  হেলও,  অন্য  েসেরাটাইপ  দ্বারা  আক্রান্ত  হেল  তা



মারাত্মক  রূপ  ধারণ  করেত  পাের।  যারা  একবার  েডঙ্গু  আক্রান্ত
হেয়েছন, তােদর দ্িবতীয়বার অন্য েসেরাটাইপ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার
ঝুঁিক থােক।

এই  দ্িবতীয়  সংক্রমণিট  অেনক  েবিশ  মারাত্মক  হেত  পাের,  কারণ  এেত
শরীেরর েরাগ প্রিতেরাধ ব্যবস্থায় একিট “যুদ্ধংেদহী” প্রিতক্িরয়া
ঘেট,  যা  রক্তনালীেক  িছদ্রযুক্ত  কের  এবং  আরও  নানা  জিটলতা  সৃষ্িট
কের।  সঙ্গতকারেণই  যারা  একবার  আক্রান্ত  হেয়েছন,  তারা  দ্িবতীয়  বা
তৃতীয়বার  আক্রান্ত  হেল  েরােগর  জিটলতা  েবিশ  হয়।  বর্তমােন  নতুন
েসেরাটাইপ  েদখা  যাচ্েছ,  যার  কারেণ  েডঙ্গু  েরাগীেদর  অবস্থা  আরও
জিটল  হওয়ার  আশঙ্কা  েবেড়েছ।  এর  সােথ  আেছ  আমােদর  জাতীয়  চিরত্রগত
সমস্যা—  িচিকৎসায়  সময়ক্েষপণ।  অেনক  েরাগী  জ্বর-লক্ষণ  েদখার  পর
বাড়িত  েদির  কেরেছন  হাসপাতাল  েযেত  বা  িচিকৎসেকর  পরামর্শ  িনেত।
আমােদর স্বাস্থ্যেসবার নানা দুরবস্থার বাস্তবতােকও এড়ােনার উপায়
েনই। হাসপাতােল েরািগরা প্রাথিমক েসবা বা ফ্লুইড েথরািপ সময়মেতা
পান না। আেছ িচিকৎসক সংকট, নার্স সংকট, িচিকৎসাসামগ্রীর সংকট।

পিরচ্ছন্নতা  কার্যক্রম  ও  মশার  ওষুধ  েছটােনার  িবষেয়  পর্যাপ্ত
ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অিভেযাগেকও এড়ােনার উপায় েনই। েডঙ্গু এখন
শুধু  একিট  েরাগ  নয়—  এিট  বাংলােদেশর  নগর  পিরকল্পনা,  জনস্বাস্থ্য
ব্যবস্থা  ও  নাগিরক  সেচতনতার  পরীক্ষার  ক্েষত্র  হেয়  উেঠেছ।  এ
পরীক্ষায়  উত্তীর্ণ  হেত  হেল  প্রেয়াজন  সমন্িবত,  েটকসই  ও
তথ্যিভত্িতক  উদ্েযাগ।  প্রথমত,  িনয়ন্ত্রণ  কর্মসূিচেক
ৈবজ্ঞািনকভােব পিরকল্িপত করেত হেব।

প্রিতিট  িসিট  কর্েপােরশন  ও  েপৗর  এলাকায়  মািসকভােব  লার্ভা  জিরপ
চালােনা বাধ্যতামূলক করেত হেব, যােত আেগভােগ সংক্রমণ প্রবণ অঞ্চল
শনাক্ত  হয়।  ফিগং  বা  স্প্ের  নয়,  লার্ভা  ধ্বংেসর  স্থায়ী  ব্যবস্থা
—েযমন  ড্েরন  পিরষ্কার,  জেম  থাকা  পািন  িনষ্কাশন  ও  িনর্মাণস্থেল
িনয়িমত  পর্যেবক্ষেণ  গুরুত্ব  িদেত  হেব।  দ্িবতীয়ত,  জনসম্পৃক্ততা
বাড়ােত হেব বাস্তব পর্যােয়। প্রিতিট ওয়ার্েড নাগিরক স্েবচ্ছােসবী
দল  গঠন  করা  েযেত  পাের,  যারা  সপ্তােহ  একিদন  “পািন  েফলা  অিভযান”
পিরচালনা  করেব।  িমিডয়া  প্রচারণায়  েকবল  ভয়  েদখােনা  নয়,  মানুষেক
িনেজর  ঘর  ও  আশপাশ  পিরষ্কার  রাখার  অভ্যােস  উদ্বুদ্ধ  করেত  হেব।
তৃতীয়ত,  স্বাস্থ্যব্যবস্থার  প্রস্তুিত  ও  েডটা-েশয়ািরং  ব্যবস্থা
উন্নত  করা  জরুির।  েডঙ্গু  প্রিতেরাধেক  সারা  বছেরর  জনস্বাস্থ্য
অগ্রািধকার িহেসেব েদখেত হেব।



আপাততঃ  আসুন,  প্রত্েযেকর  জায়গা  েথেক  ব্যক্িতগত  সেচতনতার  মাত্রা
বাড়ােনার  কাজ  কির।  জ্বর  হেল  দ্রুত  রক্ত  পরীক্ষা  ও  প্েলিটেলট
মিনটিরং  করেত  হেব,  িচিকৎসেকর  পরামর্শ  েমেন  চলেত  হেব,  বািড়েত
অিনর্িদষ্ট  ওষুধ  খাওয়া  েথেক  িবরত  থাকুন।  কী  লক্ষণ  েদখা  েগেল
দ্রুত িচিকৎসেকর কােছ েযেত হেব, জানা থাকেত হেব সবার। হঠাৎ উচ্চ
মাত্রার  জ্বর,  সােথ  তীব্র  েপট  ব্যথা,  বারবার  বিম,  মুখ-নাক  বা
দাঁেতর  পািট  িদেয়  রক্ত  পড়েল,  বুেকর  েভতর  ব্যথা  বা  কষ্ট  অনুভব
করেল,  হঠাৎ  েচতনা  হারােল  েদির  না  কের  হাসপাতােল  েযেত  হেব।
সময়মেতা তরল গ্রহণ এবং পর্যেবক্ষণ েরািগর জীবন রক্ষা কের।

আসুন,  অসুস্থ  হওয়ার  আেগ  অসুস্থ  হওয়া  েঠকােত  আপ্রাণ  েচষ্টা  কির।
বাসার আেশপােশর েছােটাবেড়া সব পাত্র েঢেক রাখুন বা উল্েট রাখুন।
স্থানীয়ভােব  িনেজেদর  এলাকা  পিরষ্কার  রাখেত  পিরচ্ছন্নতা  কােজ
অংশগ্রহণ  করুন,  সহেযািগতা  করুন।  েডঙ্গুর  বাড়াবািড়  রুখেতই  হেব
আমােদর!

েলখক: কথাসািহত্িযক ও নাট্যকার

িসঙ্েগল  ইউজ  প্লাস্িটকমুক্ত
সিচবালয়  :  পিরেবশবান্ধব
প্রশাসেনর নতুন িদগন্ত
সরকােরর  স্বায়ত্তশািসত  একিট  সংস্থার  মহাপিরচালক  শওকত
হায়দার(ছদ্মনাম)।  অন্যিদেনর  মেতা  আজও  িতিন  েভাের  উেঠ  ফ্েরশ  হেয়
মর্িনং  ওয়াক-েগাসল  ও  সকােলর  নাস্তা  েসের  পিরচ্ছন্ন  েপাশােক
অিফেসর  উদ্েদশ্েয  েবর  হেয়েছন।  চাকির  জীবেনর  শুরু  েথেকই  দক্ষ
মানুষ  িহেসেব  েযমন  তাঁর  পিরিচিত,  অনুরূপভােব  েপাশাক-পিরচ্ছেদও
িটপটপ ব্যক্িত িহেসেব তার নামডাক েবশ। সকাল নয়টার আেগই রাজধানীর
িদলকুশা  এলাকায়  অিফেসর  সামেন  েপৗঁছায়  তােক  বহনকারী  িজপ  গািড়িট।
তেব  িবপত্িত  ঘেটেছ  এখােনই,  গতকাল  সন্ধ্যায়  েয  অল্প  একটু  বৃষ্িট
হেয়েছ, েসই পািন রাস্তা ও অিফস চত্বের এখনও পর্যন্ত জেম রেয়েছ।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95/


অিফেস ঢুকেত হেল ড্েরন ও সুয়ােরেজর ময়লায় একাকার এই কােলা পািনেত
পা েভজােনা ছাড়া অন্য উপায় েনই। ইচ্েছ না থাকেলও অিফস জুেতা খুেল
স্যান্েডল  পের  েস  পেথই  হাঁটেত  হেলা  তােক।  পািন  আর  ময়লার  পঁচা
দুর্গন্েধ গা িঘনিঘন করা অবস্থা হেলা তখন। একটু পের অবশ্য িসিট
কর্েপােরশেনর েলাক এেস পািন অপসারেণর ড্েরেনর মুখ েথেক জেম থাকা
িকছু  পিলিথন  সিরেয়  িদেতই  সমস্ত  পািন  িনিমেষই  েনেম  েগল।
জলাবদ্ধতার  কারণিট  েছাট্ট  হেলও  অিফেসর  সবার  েভাগান্িত  িছল  অেনক
বেড়া।

েফেল েদওয়া পিলিথন বা প্লাস্িটকগুেলা নাগিরক জীবেন এরকম েছােটা-
বেড়া  িবপত্িতর  কারণ  হেয়  উঠেছ  প্রিতিনয়তই।  একসমেয়  িবজ্ঞােনর
উল্েলখেযাগ্য  আিবষ্কার  পিলিথন  বা  প্লাস্িটক  এখন  পিরেবশ  দূষেণর
উৎস  ও  জনজীবেন  এক  দুঃস্বপ্েনর  নাম।  ব্যবহার  েশেষ  প্লাস্িটক
বর্জ্েযর  বেড়া  একিট  অংশ  জমা  হয়  ভাগােড়,  েযগুেলা  পচেত  সময়  েলেগ
যায় বছেরর পর বছর। পিরেবেশ প্লাস্িটেকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং
িবধ্বংসী।  একবার  ব্যবহারেযাগ্য  পিলব্যাগ  েথেক  শুরু  কের  বহুবার
ব্যবহার উপেযাগী প্লাস্িটকপণ্য সবই পিরেবেশর ক্ষেয় ভূিমকা রােখ।
এসইউিপ  বা  একবার  ব্যবহারেযাগ্য  প্লাস্িটেকর  ব্যবহার  এখন
সর্বব্যাপী,  িবেশষ  কের  একবার  ব্যবহার  কের  েফেল  েদওয়া  প্লাস্িটক
বা  পিলিথন  ব্যাগ,  স্ট্র  এবং  েবাতেলর  মেতা  দ্রব্যািদ।  এর
অপব্যবহার  এবং  ব্যবহৃত  পিলিথেনর  ব্যবস্থাপনাগত  ঘাটিতর  ফেল
িবশ্বব্যাপী বাস্তুতন্ত্েরর ওপরও এর েনিতবাচক প্রভাব পড়েছ। এছাড়া
একিট  েমাটামুিট  পিরমােণ  প্লাস্িটক  বর্জ্েযর  গন্তব্য  হচ্েছ
জলাশয়গুেলা,  যার  েজর  ধেরই  ক্রমবর্ধমান  সমুদ্র  দূষেণর  সমস্যািট
আরও  প্রকট  হেয়েছ।  সমুদ্র  েযন  প্লাস্িটক  বর্জ্েযর  এক  িবশাল  মজুদ
হেয়  দাঁিড়েয়েছ।  আর  এেত  কের  িবপর্যস্ত  হচ্েছ  সামুদ্িরক  জীবন।
জািতসংেঘর  পিরেবশ  প্েরাগ্রােমর  (ইউএনইিপ)  পিরসংখ্যান  েথেক  জানা
যায়,  আট  িমিলয়েনরও  েবিশ  েমট্িরক  টন  প্লাস্িটক  বর্জ্য  প্রিতবছর
সমুদ্ের  িগেয়  পেড়।  যা  সামুদ্িরক  প্রাণীেদর  জন্য  িবশাল  হুমিকেত
রূপ েনয়, েকননা তারা প্রায়ই ভুল কের প্লাস্িটকেক খাবার েভেব েখেয়
েফেল অথবা িবিভন্নভােব তােদর শরীর প্লাস্িটেকর সঙ্েগ জিড়েয় যায়,
যা তােদর মৃত্যুর কারণ হেয় দাঁড়ায়।

প্লাস্িটক বর্জ্েয মািট দূিষত হয় এবং এেত থাকা ক্ষিতকর রাসায়িনক
পদার্েথর  কারেণ  জীবজগৎ  ও  উদ্িভদকূল  উভেয়ই  ক্ষিতর  মুেখ  পেড়।
প্লাস্িটক  দূষেণর  কারেণ  মািটর  উর্বরতা  ব্যাহত  হয়,  কৃিষর
উৎপাদনশীলতা  কেম  এবং  বাস্তুতন্ত্েরর  সুস্থতা  বাধাগ্রস্ত  হয়।  এ



ধরেনর  বর্জ্য  পুিড়েয়  নষ্েটর  েচষ্টা  করেল  তা  পিরেবেশ  িবিভন্ন
িবষাক্ত  পদার্থ  হেয়  িমেশ  যায়,  যার  ফেল  বায়ু  দূষণ  ঘেট  এবং
পরবর্তীেত মানুেষর শ্বাস-প্রশ্বাসজিনত েরাগব্যািধর মাত্রা বৃদ্িধ
পায়।  প্লাস্িটক  দূষেণর  সবেচেয়  ভেয়র  িদকিট  হচ্েছ  এর
দীর্ঘস্থািয়ত্ব। এর পচেন বহু বহু বছর েলেগ যায় এবং বহু বছর পরও
এিট  েভেঙ  িগেয়  মাইক্েরাপ্লাস্িটক  নােমর  ক্ষুদ্রাংেশ  পিরণত  হয়।
মাইক্েরাপ্লাস্িটেকর  আকার  পাঁচ  িমিলিমটােরর  েচেয়ও  কম  এবং
সমুদ্েরর  তলেদশ  েথেক  শুরু  কের  েয  বাতােস  আমরা  শ্বাস  িনই-তার
সবখােনই  এখন  মাইক্েরাপ্লাস্িটক  ছিড়েয়-িছিটেয়  আেছ।  এই  েছােটা
েছােটা  কণাগুেলা  খাদ্যশৃঙ্খেলর  মাধ্যেম  আমােদর  েদেহ  প্রেবশ  কের
এবং িবিভন্ন ধরেনর স্বাস্থ্যঝুঁিকর জন্ম েদয়।

প্লাস্িটেকর  জীবনচক্েরর  প্রথম  ধাপ  শুরু  জীবাশ্ম  জ্বালািন,
অপিরেশািধত  েতল  এবং  প্রাকৃিতক  গ্যাস  িনষ্কাশেনর  মধ্য  িদেয়।  এই
অনবায়নেযাগ্য  শক্িতর  উৎসগুেলােক  প্লাস্িটক  উৎপাদেনর  কাঁচামাল,
েযমন-ইিথিলন  ও  প্েরািপিলন  েপেত  ব্যবহার  করা  হয়।  এই  িনষ্কাশন
প্রক্িরয়ার ফেল বায়ু ও পািন দূষণ হয় এবং এর ফেল িনর্গত গ্িরনহাউজ
গ্যােসর  কারেণ  জলবায়ু  পিরবর্তেনর  মেতা  বেড়াসেড়া  ঘটনা  ঘেট।
েসন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনেমন্টাল বা আন্তর্জািতক পিরেবশ
আইন  েকন্দ্েরর  তথ্যানুযায়ী,  প্রায়  ৯৯  শতাংশ  প্লাস্িটকই  আেস
জীবাশ্ম  জ্বালািন  েথেক।  শুধু  ২০২০  সােলই  িবশ্বব্যাপী  প্লাস্িটক
িশল্প  েথেক  ১.৮  িবিলয়ন  টন  কার্বন-ডাই-অক্সাইেডর  সমপিরমাণ  গ্যাস
েবর হেয়েছ, যা িক না ৩৮০িট কয়লা িবদ্যুৎেকন্দ্েরর কার্বন দূষেণর
সমান।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দািয়ত্ব গ্রহেণর পর েথেক পিরেবশ, বন ও
জলবায়ু  পিরবর্তন  মন্ত্রণালয়  প্লাস্িটকজাত  পণ্েযর  ব্যবহার  সীিমত
করার জন্য নানা পদক্েষপ গ্রহণ কেরেছ। শুরুেত িছেলা শিপংমলগুেলােত
পিলব্যােগর  ব্যবহার  িনিষদ্ধকরণ।  এ  ব্যাপাের  আইেনর  প্রেয়াগসহ
জনসেচতনতা বৃদ্িধর পাশাপািশ নানা উদ্েযাগ গ্রহণ করা হয়, যা এখনও
চলমান  আেছ।  এর  পাশাপািশ  েঘাষণা  িদেয়  প্রশাসেনর  প্রাণেকন্দ্র
বাংলােদশ সিচবালেয় গত ৫ অক্েটাবর েথেক শুরু হেয়েছ একবার ব্যবহার
উপেযাগী প্লাস্িটক বর্জন।এর আওতায় পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবর্তন
মন্ত্রণালয়  িসঙ্েগল  ইউজ  প্লাস্িটেকর  ফাইল-েফাল্ডােরর  পিরবর্েত
কাগজ  বা  পিরেবশবান্ধব  অন্যান্য  সামগ্রীর  ৈতির  ফাইল  ও  েফাল্ডার
ব্যবহার করেত পরামর্শ িদেয়েছ। এছাড়া প্লাস্িটক ব্যােগর পিরবর্েত
কটন  বা  জুট  েফব্িরেকর  ব্যাগ  ব্যবহার  করা,  প্লাস্িটেকর  পািনর



েবাতেলর  পিরবর্েত  কাঁেচর  েবাতল  ও  কাঁেচর  গ্লাস  ব্যবহার,
প্লাস্িটেকর  ব্যানােরর  পিরবর্েত  কটন  েফব্িরক,  জুট  েফব্িরক  বা
বােয়ািডগ্েরেডবল  উপাদােন  ৈতির  ব্যানার  ব্যবহার,  দাওয়াতপত্র,
িভিজিটং  কার্ড  ও  িবিভন্ন  ধরেনর  প্রচারপত্ের  প্লাস্িটেকর
েলিমেনিটং  পিরহার  করার  পরামর্শও  রেয়েছ।  উপরন্তু  িবিভন্ন  সভা-
েসিমনাের  সরবরাহকৃত  খাবােরর  প্যােকট  েযন  কাগেজর  ৈতির  হয়  বা
পিরেবশ বান্ধব হয় েসিট িনশ্িচত করা। একবার ব্যবহার্য প্লাস্িটেকর
প্েলট,  গ্লাস,  কাপ,  স্ট্র,  কাটলািরসহ  সকল  ধরেনর  পণ্য  পিরহার,
প্লাস্িটেকর  কলেমর  পিরবর্েত  েপনিসল  বা  কাগেজর  কলম  ব্যবহার,
বার্িষক  প্রিতেবদনসহ  সকল  ধরেনর  প্রকাশনায়  েলিমেনেটড  েমাড়ক  ও
প্লাস্িটেকর  ব্যবহার  পিরহার  এবং  ফুেলর  েতাড়ােত  প্লাস্িটেকর
ব্যবহার বন্ধ করার িবষয়গুেলাও অন্তর্ভুক্ত আেছ।

পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবর্তন মন্ত্রণালয় েথেক পাঠােনা এক সংবাদ
িবজ্ঞপ্িতেত  মন্ত্িরপিরষদ  িবভাগেক  উদ্ধৃত  কের  বলা  হয়,  সম্প্রিত
অনুষ্িঠত  মন্ত্িরপিরষদ  িবভােগর  এক  সভায়  সব  মন্ত্রণালয়েক
প্লাস্িটকজাত  পণ্েযর  ব্যবহার  সীিমত  করা-সংক্রান্ত  িনর্েদশনা
েদওয়া হেয়েছ। িনর্েদশনা অনুযায়ী, দর্শনার্থীেদর েকউ যােত এসইউিপ
িনেয়  সিচবালেয়  প্রেবশ  করেত  না  পাের,  েস  জন্য  প্রেবশপেথ  তল্লািশ
করা  এবং  দর্শনার্থীেদর  কােছ  প্লাস্িটেকর  ব্যাগ  পাওয়া  েগেল  এর
পিরবর্েত  তােদর  কাগেজর  বা  কাপেড়র  ব্যাগ  েদওয়া  হচ্েছ।  এরই  মধ্েয
সিচবালেয়র প্রেবশপথসহ িবিভন্ন জায়গায় সেচতনতামূলক েবার্ড বসােনা
হেয়েছ।  িবজ্ঞপ্িতেত  আরও  বলা  হয়,  প্লাস্িটেকর  থেলর  পিরবর্েত
পাটজাত,  কাপড়  বা  পুনর্ব্যবহারেযাগ্য  থেল  ব্যবহার  করেত  হেব।
সরকাির  েকনাকাটায়ও  প্লাস্িটেকর  িবকল্প  পণ্য  অন্তর্ভুক্ত  করেত
হেব। একইসঙ্েগ কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর এসইউিপ ব্যবহার বন্েধ িবেশষ
িনর্েদশনা  েদওয়া  হেয়েছ।  সিচবালেয়র  কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর  অিফেস
ব্যবহােরর জন্য িবকল্প সামগ্রী সরবরাহ করা এবং সভা-েসিমনাের কাগজ
বা  পিরেবশবান্ধব  খাবােরর  প্যােকট  েদওয়া  হেব।  িসদ্ধান্তগুেলা
বাস্তবায়েন  প্রিতিট  মন্ত্রণালেয়  একজন  েফাকাল  পারসন  িনেয়াগ  ও
মিনটিরং  কিমিট  গঠন  করারও  িনর্েদশনা  েদয়া  হেয়েছ।  পিরেবশ  ও
জনস্বাস্থ্েযর  জন্য  মারাত্মক  হুমিক  ৈতির  করা  এসব  প্লাস্িটকপণ্য
বন্েধ  অনুসরণীয়  উদাহরণ  সৃষ্িট  করেত  সরকার  এ  পদক্েষপ  িনেয়েছ  বেল
ধারণা করা যায়।

একবার  ব্যবহার  উপেযাগী  প্লাস্িটক  বর্জেনর  উদ্েযােগ  সবার  আেগ
এিগেয়  এেসেছ  তথ্য  ও  সম্প্রচার  মন্ত্রণালয়  ও  তার  অন্যতম



প্রিতষ্ঠান  তথ্য  অিধদফতর।  তথ্য  অিধদফতেরর  অবস্থান  সিচবালেয়র
েভতেরই।  বাংলােদশ  সিচবালয়েক  িসঙ্েগল  ইউজ  প্লাস্িটক  (এসইউিপ)
মুক্ত েঘাষণা করার ধারাবািহকতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং
তথ্য অিধদফতর (িপআইিড)-েক িসঙ্েগল ইউজ প্লাস্িটকমুক্ত েঘাষণা করা
হেয়েছ।এর  আওতায়  পিরেবশ  দূষণ  িনয়ন্ত্রণকল্েপ  িসঙ্েগল  ইউজ
প্লাস্িটক-এর  ব্যবহার  বন্ধ  করার  লক্ষ্েয  পিরেবশ,  বন  ও  জলবায়ু
পিরবর্তন  মন্ত্রণালয়  িসঙ্েগল  ইউজ  প্লাস্িটক  সামগ্রীর  পিরবর্েত
িনম্েনাক্ত  প্রস্তািবত  িবকল্প  পণ্যসামগ্রী  ব্যবহােরর  জন্য
অনুেরাধ জানােনা হেয়েছ। অনুেরােধর পিরপ্েরক্িষেত তার বাস্তবায়নও
শুরু হেয়েছ।

বাংলােদশই  িবশ্েবর  প্রথম  েদশ  িহেসেব  প্লাস্িটক  ব্যাগ  িনিষদ্ধ
কের। প্লাস্িটক ব্যােগর ব্যবহার বন্েধ ২০০২ সােল আইন করা হেলও গত
২২  বছের  তার  সিঠক  প্রেয়াগ  িনশ্িচত  হয়িন।  অন্তর্বর্তী  সরকার  েসই
কােজ  হাত  িদেয়েছ।  এতিদন  পের  এেস  যখন  বলা  হয়  পিলব্যােগর  িবকল্প
এখেনা বাজাের েনই, তা েকােনাভােবই শতভাগ গ্রহণেযাগ্য নয়। প্রকৃত
কথা হেলা, ২২ বছেরও আইেনর প্রেয়াগ না হওয়ায় প্লাস্িটেকর িবকল্পও
গেড়  ওেঠিন।  স্বভাবতই  আমরা  প্লাস্িটেকর  প্রিত  আসক্ত  হেয়  পেড়িছ।
আইেনর  যথাযথ  প্রেয়াগহেল  বাস্তবতার  িনিরেখই  প্লাস্িটেকর  িবকল্প
গেড় উঠেব। তখন সবাই প্লাস্িটেকর িবকল্প পণ্য ব্যবহার করার সুেযাগ
পােব  ও  েসক্েষত্ের  ৈনিতক  বাধ্যবাধকতা  পালনও  সহজ  হেব।  একটু  েভেব
েদখা  দরকার,  আজ  আমরা  েযসব  প্লাস্িটকগুেলা  বর্জ্য  িহেসেব
প্রকৃিতেত  েফেল  িদচ্িছ,  তার  েকােনা  েকােনািট  হয়েতা  আগামী  ৪০০
বছেরও ধ্বংস হেব না।

জািতসংেঘর  পিরেবশ  িবষয়ক  কর্মসূিচ  (ইউএনইিপ)  তােদর  িবশ্বব্যাপী
প্লাস্িটক  উৎপাদন  ও  ব্যবহার  িবষয়ক  ২০২৪  সােলর  প্রিতেবদেন
জািনেয়েছ, বাংলােদেশর পদ্মা, যমুনা ও েমঘনা নদী িদেয় প্রিতিদন ৭৩
হাজার টন প্লাস্িটক বর্জ্য সাগের িমশেছ। এর ফেল সমুদ্েরর তলেদেশ
েয  হাের  পিলিথন-প্লাস্িটেকর  স্তর  বাড়েছ,  তােত  আগামী  ৫০  বছর  পর
সমুদ্ের মােছর েচেয় পিলিথেনর পিরমাণই হয়েতা েবিশ হেব। বাংলােদেশ
প্লাস্িটক  ও  পিলিথেনর  ব্যবহার  কী  পিরমাণ  েবেড়েছ  তার  িবিভন্ন
িচত্র  তুেল  ধেরেছ  বাংলােদশ  পিরসংখ্যান  ব্যুেরা  (িবিবএস),
আন্তর্জািতক  প্রকৃিত  ও  প্রাকৃিতক  সম্পদ  সংরক্ষণ  সংঘ  (আইইউিসএন)
এবং  িবশ্বব্যাংক।  তােদর  েদয়া  তথ্যানুযায়ী,  ২০০৫  সােল  েদেশর
শহরাঞ্চেল  বছের  মাথািপছু  প্লাস্িটেকর  ব্যবহার  িছল  মাত্র  িতন
েকিজ, েযিট ২০২০ সােল বৃদ্িধ েপেয় নয় েকিজেত উন্নীত হেয়েছ।



বর্তমােন শুধু রাজধানীেতই একজন মানুেষর বছের প্লাস্িটেকর ব্যবহার
ছািড়েয়েছ  ২৪  েকিজ।  পুেরা  বাংলােদেশর  িহেসব  িবেবচনায়  িনেল
প্রিতবছর প্রায় এক েকািট টন পিলিথন ও প্লাস্িটেকর ব্যবহার হচ্েছ।
যিদ  ও  এ  সব  প্লাস্িটক-পিলিথেনর  মাত্র  ৩৭শতাংশ  িরসাইক্িলং  করা
সম্ভব  হচ্েছ।  পিলিথন  এনভায়রনেমন্টাল  পারফরম্যান্স  ইনেডক্স
(ইিপআই)  সূচেক  ১৮০িট  েদেশর  মধ্েয  বাংলােদেশর  অবস্থান  ১৭৭তম।
ৈবশ্িবক প্লাস্িটক-পিলিথন দূষেণর প্রায় আড়াই শতাংশ সৃষ্িট হচ্েছ
বাংলােদেশই।  এ  পিরস্িথিতর  প্েরক্িষেত  বাংলােদশ  সিচবালেয়র  মত
গুরুত্বপূর্ণ  প্রশাসিনক  েকন্দ্রেক  প্লাস্িটক-পিলিথন  মুক্ত  করার
েয  শুভ  উদ্েযােগর  শুরু  হেয়েছ,  তার  গুরুত্ব  অেশষ।  উদ্েযাগিটর
বাস্তবায়ন সফল হেল পুেরা েদশেক পিলিথন মুক্ত করার পেথ আমরা আর ও
একধাপ  এিগেয়  যাব।  বাংলােদশ  মুক্ত  হেব  এক  পিরেবশগত  মহা-হুমিক
েথেক। তাই, উদ্েযাগিটর সফলতার প্রত্যাশা এখন সবার।

েলখক: িসিনয়র উপপ্রধান তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদফতর, ঢাকা

ইিলশ  সম্পদ  সংরক্ষণ  ও  েটকসই
সমৃদ্িধ
ইিলশ  বাংলােদেশর  জাতীয়  মাছ  এবং  জািতর  েগৗরেবর  প্রতীক।  এিট  শুধু
সুস্বাদু  খাবার  িহেসেবই  নয়  বরং  েদেশর  অর্থনীিত,  পুষ্িট  ও
সংস্কৃিতর  অিবচ্েছদ্য  অংশ  িহেসেব  গুরুত্ব  বহন  কের।  েদেশর  েমাট
মাছ  উৎপাদেনর  প্রায়  এক-চতুর্থাংশ  আেস  ইিলশ  েথেক।  যা  প্রায়  পাঁচ
লাখ  েজেল  পিরবােরর  জীিবকা  িনর্বােহর  প্রধান  উৎস।  ইিলশ  মূলত
সমুদ্েরর  মাছ  হেলও  প্রজনেনর  সময়  িমঠাপািনর  নদীেত  উেঠ  িডম  ছােড়।
বাংলােদশ সরকার মা ইিলশ সংরক্ষেণর জন্য এসময় িবেশষ অিভযান চালায়।
ইিলশ সংরক্ষণ সপ্তােহর দুিট রূপ রেয়েছ। একিট হেলা জাটকা সংরক্ষণয়
সপ্তাহ  (সাধারণত  এপ্িরল  মােস)  এবং  অন্যিট  হেলা  মা  ইিলশ  সংরক্ষণ
অিভযান (অক্েটাবর মােস)। প্রিতবছর এই সপ্তাহগুেলা পািলত হয় ইিলশ
মােছর  উৎপাদন  বৃদ্িধ  এবং  এেদর  প্রজনন  ও  েবেড়  ওঠার  সুেযাগ  কের
েদওয়ার জন্য।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%b6-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a3-%e0%a6%93-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%b8/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%87%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%b6-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%a6-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a3-%e0%a6%93-%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%b8/


এবছর ৪ অক্েটাবর মধ্যরাত েথেক ২৫ অক্েটাবর এই ২২ িদন সারা েদেশ
নদ–নদীেত ইিলশ ধরার িনেষধাজ্ঞা েদওয়া হেয়েছ। মা ইিলশ রক্ষা করেত
িবজ্ঞানিভত্িতক  প্রজনন  সময়  িবেবচনায়  এই  উদ্েযাগ  েনওয়া  হেয়েছ।
প্রিতবছর  আশ্িবন  মােসর  অমাবস্যা  ও  পূর্িণমার  মধ্যবর্তী  সময়েক
সামেন েরেখ এই িসদ্ধান্ত েনওয়া হয়। এসময় সারােদেশ ইিলশ মাছ আহরণ,
পিরবহণ,  মজুদ,  বাজারজাতকরণ,  ক্রয়-িবক্রয়  ও  িবিনময়  সম্পূর্ণরূেপ
িনিষদ্ধ থােক। সরকাির েঘাষণা অনুযায়ী, এই সময় ইিলশ আহরেণর েকােনা
প্রকার লঙ্ঘন শাস্িতেযাগ্য অপরাধ িহেসেব গণ্য হেব। মৎস্য সংরক্ষণ
ও  সংরক্ষণ  আইন,  ১৯৫০  অনুযায়ী  অপরাধীেদর  এক  েথেক  দুই  বছেরর  েজল
এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জিরমানা বা উভয় দণ্ড হেত পাের।

সরকােরর  েঘািষত  িনেষধাজ্ঞা  বাস্তবায়েনর  অংশ  িহেসেব  েনৗবািহনী
১৭িট  যুদ্ধজাহাজ  েদেশর  িবিভন্ন  েজলায়  েমাতােয়ন  কেরেছ।  চাঁদপুর,
কক্সবাজার,  খুলনা,  বােগরহাট,  িপেরাজপুর,  বরগুনা,  বিরশাল  ও
পটুয়াখালীেত  িবেশষ  নজরদাির  চলেছ।  অিভযােন  জাহাজ,  ক্রাফট  ও
েবাটসমূহ সার্বক্ষিণক টহেল িনেয়ািজত, পাশাপািশ গভীর সমুদ্ের অৈবধ
মাছ িশকার প্রিতেরােধ েমিরটাইম েপট্েরাল এয়ারক্রাফট ব্যবহার করা
হচ্েছ।  েনৗবািহনী  স্থানীয়  প্রশাসন,  েকাস্টগার্ড,  েনৗ  পুিলশ  ও
মৎস্য অিধদপ্তেরর সঙ্েগ সমন্বয় কের অিভযান পিরচালনা করেছ।

মৎস্য  অিধদপ্তর  ও  স্থানীয়  প্রশাসেনর  প্রচারণায়  সাধারণ  মানুষেক
সেচতন  কের  েতালা  হয়।  এই  অিভযােনর  মাধ্যেম  মা  ইিলেশর  িনরাপদ
প্রজনন  এবং  েদেশর  মৎস্য  সম্পেদর  েটকসই  ব্যবহার  িনশ্িচত  হয়।  এেত
ইিলেশর প্রজনন চক্র সুসংহত হয় এবং েমাট উৎপাদন বােড়। ফেল েদেশর
অর্থনীিত  েযমন  সমৃদ্ধ  হয়  েতমিন  নদীিনর্ভর  েজেল  সম্প্রদােয়র
জীিবকা  িনর্বােহর  িনশ্চয়তা  ৈতির  হয়।  ইিলশ  বাংলােদেশর  খাদ্য
িনরাপত্তার সঙ্েগ ঘিনষ্ঠভােব যুক্ত, কারণ এিট জনগেণর জন্য অন্যতম
পুষ্িটকর  ও  সহজলভ্য  প্েরািটেনর  উৎস।  মা  ইিলেশর  জাটকা  সংরক্ষণ
কর্মসূিচর মাধ্যেম সরকার শুধু ইিলশ রক্ষা নয় বরং নদী ও সামুদ্িরক
জীবৈবিচত্র্য  সংরক্ষেণও  ভূিমকা  রাখেছ।  েজেলেদর  িবকল্প
কর্মসংস্থান ও সেচতনতা বৃদ্িধর মাধ্যেম এই উদ্েযাগ আরও েটকসই হেয়
উঠেছ।  মূলত,  বর্তমান  ও  ভিবষ্যৎ  প্রজন্েমর  খাদ্য  ও  অর্থৈনিতক
িনরাপত্তা িনশ্িচত করাই মা ইিলশ সংরক্ষেণর অন্যতম লক্ষ্য।

ইিলশ সম্পদ সংরক্ষেণর জন্য সরকার দীর্ঘিদন ধেরই আইিন ও প্রশাসিনক
পদক্েষপ  গ্রহণ  কের  আসেছ।  এই  সময়  ইিলশ  ধরা  সম্পূর্ণভােব  বন্ধ
রাখেত স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য িবভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা বািহনী কেঠার
নজরদাির  চালায়।  মৎস্য  ও  প্রািণসম্পদ  মন্ত্রণালেয়র  তত্ত্বাবধােন



েজলা  ও  উপেজলা  পর্যােয়  টাস্কেফার্স  কিমিট  গঠন  করা  হয়,  যারা
িনয়িমত  নদ-নদীেত  অিভযান  পিরচালনা  কের।  পাশাপািশ  েনৗবািহনী,
েকাস্টগার্ড,  িবিজিব,  পুিলশ  ও  উপেজলা  প্রশাসন  েযৗথভােব  টহল  ও
অিভযান  চািলেয়  অৈবধ  কােরন্ট  জাল,  জাটকা  ও  মাছ  ধরার  েনৗকা  জব্দ
কের  থােক।  এসব  উদ্েযাগ  ইিলশ  সম্পেদর  স্থািয়ত্ব  ও  প্রজনন
িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেছ।

মা  ইিলশ  আহরণ  িনিষদ্ধকােল  েজেলরা  সামিয়কভােব  মাছ  ধরেত  না  পারায়
সরকার তােদর জন্য িবিভন্ন সহায়তা ও িবকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূিচ
বাস্তবায়ন  করেছ।  প্রিতবছর  িভিজএফ  ও  িভিজিড  কর্মসূিচর  আওতায়
ক্ষিতগ্রস্ত  েজেল  পিরবারগুেলােক  চালসহ  খাদ্য  সহায়তা  প্রদান  করা
হয়,  যােত  িনিষদ্ধকালীন  সমেয়  তারা  জীিবকা  িনর্বাহ  করেত  পাের।
পাশাপািশ েজেলেদর িবকল্প আেয়র উৎস সৃষ্িটর জন্য সরকার ও স্থানীয়
প্রশাসেনর  উদ্েযােগ  েপালট্ির,  হাঁস-মুরিগ  পালন,  সবিজ  চাষ,  মাছ
চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কািরগির প্রিশক্ষণ কর্মসূিচ পিরচালনা করা
হচ্েছ। এই কার্যক্রমগুেলােত স্থানীয় প্রশাসেনর পাশাপািশ এনিজও ও
েবসরকাির উন্নয়ন সংস্থাগুেলাও সক্িরয়ভােব অংশ িনচ্েছ। ফেল েজেলরা
ধীের ধীের েমৗসুিম িনর্ভরতা েথেক মুক্ত হেয় স্থায়ী জীিবকা অর্জেন
সক্ষম হচ্েছ, যা েটকসই মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইিতবাচক ভূিমকা
রাখেছ।

মা ইিলশ সংরক্ষেণ সরকােরর পাশাপািশ সাধারণ জনগেণর সক্িরয় ভূিমকা
অত্যন্ত  গুরুত্বপূর্ণ।  মাছ  ধরার  সময়  সবাইেক  মৎস্য  সংরক্ষণ  আইন
েমেন চলেত হেব এবং িনিষদ্ধ সমেয় ইিলশ আহরণ েথেক িবরত থাকেত হেব।
িনিষদ্ধ সমেয় ইিলশ বাজাের িবক্ির বা ক্রয় না করা নাগিরক দািয়ত্ব
িহেসেব  পালন  করা  উিচত।  একইভােব  নদীেত  অৈবধ  কােরন্ট  জাল  বা
সূক্ষ্ম  জােলর  ব্যবহার  পিরহার  করেত  হেব  কারণ  এসব  জাল  ইিলেশর
প্রজনন  বৃদ্িধেত  মারাত্মক  ক্ষিত  কের।  িশশু-িকেশার  ও  তরুণ
প্রজন্মেক  স্কুল,  কেলজ  ও  স্থানীয়  সাংস্কৃিতক  কর্মসূিচর  মাধ্যেম
সেচতন  কের  তুলেত  হেব।  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্যেমও  জাটকা
সংরক্ষণিবষয়ক  প্রচারণা  চািলেয়  জনমত  গঠন  করা  েযেত  পাের।  জনগেণর
সম্িমিলত সেচতনতা ও অংশগ্রহণই ইিলশ সম্পদ রক্ষার সবেচেয় কার্যকর
উপায়।

সরকােরর  দীর্ঘেময়ািদ  এবং  সুশৃঙ্খল  উদ্েযােগর  ফেল  ইিলশ  সম্পদ
সংরক্ষেণ  উল্েলখেযাগ্য  সাফল্য  েদখা  িদেয়েছ।  িনয়িমত  জাটকা  ও  মা
ইিলশ  সংরক্ষণ,  আইনগত  ব্যবস্থা  ও  সেচতনতামূলক  প্রচারণার  কারেণ
ইিলশ  উৎপাদন  ২০০৮  সােল  মাত্র  ২.৯  লাখ  েমট্িরক  টন  েথেক  ২০২৩-২৪



অর্থবছের প্রায় ৬ লাখ েমট্িরক টেন উন্নীত হেয়েছ। এই সাফল্য শুধু
জাতীয়  পর্যােয়  নয়,  আন্তর্জািতক  মঞ্েচও  প্রশংিসত  হেয়েছ।  খাদ্য  ও
কৃিষ  সংস্থা  (এফএও)  ও  অন্যান্য  সংস্থা  বাংলােদেশর  ইিলশ  সংরক্ষণ
কার্যক্রমেক  উদাহরণ  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছ।  ইিলশ  সংরক্ষণ
কার্যক্রেমর ফেল শুধু মােছর সংখ্যা বৃদ্িধ পায়িন বরং উপকূলীয় নদী
ও  খাল-িবল  অঞ্চেল  জীবৈবিচত্র্যও  সুসংহত  হেয়েছ।  মৎস্যজীবী
সম্প্রদােয়র জীবনযাত্রার মান উন্নত হেয়েছ এবং নদী-িনবাসী পিরেবশ
রক্ষা েপেয়েছ। এই সাফল্য প্রমাণ কের েয, সিঠক নীিত, আইন ও জনগেণর
অংশগ্রহণ িমিলেয় েটকসই মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ সম্ভব।

মা  ইিলশ  সংরক্ষণ  ও  জাটকা  রক্ষায়  সেচতনতা  বৃদ্িধর  জন্য  তথ্য  ও
সম্প্রচার  মন্ত্রণালেয়র  অিধন  দপ্তর/সংস্থা  িবেশষত  তথ্য  অিধদফতর
(িপআইিড)  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  পালন  করেছ।  েজলা  তথ্য  অিফস,
িবিটিভ,  বাংলােদশ  েবতার,  প্েরস  ক্লাব,  স্থানীয়  সংবাদমাধ্যম  এবং
েসাশ্যাল  িমিডয়া  প্ল্যাটফর্েমর  মাধ্যেম  িনয়িমত  প্রচারািভযান
পিরচালনা করা হচ্েছ। এই প্রচারণার মাধ্যেম জনসাধারণেক মা ইিলশ ও
জাটকা  আহরেণর  িনিষদ্ধকাল,  আইনগত  িবিধ  এবং  সেচতন  আচরেণর  গুরুত্ব
সম্পর্েক  অবিহত  করা  হয়।  নদী  তীরবর্তী  এলাকায়  মাইিকং,  েপাস্টার,
ব্যানার,  িভিডও  ক্িলপ,  সাংস্কৃিতক  অনুষ্ঠান  ও  স্কুলিভত্িতক
সেচতনতামূলক  কার্যক্রম  পিরচািলত  হচ্েছ,  যােত  িশশু-িকেশার  ও  যুব
সমাজও  সম্পৃক্ত  হয়।  সামািজক  ও  প্িরন্ট  িমিডয়ার  মাধ্যেম  বার্তা
আরও  িবস্তৃতভােব  েপৗঁছােনা  হচ্েছ।  এই  বহুমুখী  প্রেচষ্টা  সাধারণ
জনগণেক  দািয়ত্বশীল  হেত  উদ্বুদ্ধ  করেছ  এবং  ইিলশ  সম্পদ  সংরক্ষেণ
তােদর  সক্িরয়  অংশগ্রহণ  িনশ্িচত  করেছ।  ফলশ্রুিতেত,  মৎস্য  সম্পদ
সংরক্ষেণর জন্য জনসেচতনতা বৃদ্িধ েপেয়েছ।

ইিলশ  আমােদর  জাতীয়  মাছ  িহেসেব  েকবল  অর্থৈনিতক  সম্পদ  নয়  বরং
বাংলােদেশর প্রাকৃিতক ও সাংস্কৃিতক ঐিতহ্েযর অিবচ্েছদ্য অংশ। নদী
ও  সমুদ্েরর  এই  মূল্যবান  সম্পদ  আমােদর  খাদ্য  িনরাপত্তা,  পুষ্িট,
জীবনযাত্রা ও েজেলেদর জীিবকার সঙ্েগ ঘিনষ্ঠভােব যুক্ত। তাই ইিলশ
সংরক্ষণ  শুধু  প্রশাসিনক  দািয়ত্ব  নয়,  এিট  সকেলর  দািয়ত্ব।  সরকার,
মৎস্য  ও  প্রািণসম্পদ  মন্ত্রণালয়,  স্থানীয়  প্রশাসন,  আইন-শৃঙ্খলা
বািহনী, েজেল সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণেক একত্িরতভােব কাজ করেত
হেব।  একসােথ  কাজ  করেল  ইিলশ  সম্পদ  েটকসইভােব  সংরক্ষণ  করা  সম্ভব
এবং  ভিবষ্যৎ  প্রজন্েমর  জন্য  েদেশর  প্রাকৃিতক  ঐিতহ্য  রক্ষা  করা
সম্ভব হেব।

েলখক: সহকারী তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদফতর



ভােলাবাসা  এখন  ভার্চুয়াল—এটা
িক সত্য সম্পর্ক?
সৃষ্িটর  সূচনালগ্ন  েথেকই  প্েরম-ভােলাবাসা  শব্দ  দুেটা  জিড়েয়  আেছ
আমােদর  জীবেনর  সঙ্েগ।  ভােলাবাসা-প্েরম,  এখেনা  প্রকৃিতর  সবেচেয়
প্রেয়াজনীয় ও রহস্যময় আেবগ। প্েরম-ভােলাবাসা ছাড়া েকােনা মানুষই
পিরপূর্ণ  নয়।  আজও  মানুেষর  েবঁেচ  থাকার  েশষ  আশ্রয়স্থল  হেলা
ভােলাবাসা।  মানুষ  এই  ভােলাবাসার  জন্যই  েবঁেচ  থাকার  শক্িত  পায়
আবার ভােলাবাসা শূন্য হেল িনঃেশষ হেয় যায়।

ভােলাবাসার মানুেষর জন্য েবদনা আর রক্েতর অক্ষের েলখা হেতা িচিঠ।
রাত  েজেগ  পরেচােখর  আড়ােল  হৃদয়  িনংড়ােনা  শব্দ  ঝাঁিপ  খুলেতা
সন্তর্পেণ। তারপর েসই িচিঠ কাঙ্ক্িষত মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া
িছল আেরক দুঃসাহিসক অিভযাত্রা।ভােলাবাসার সম্পর্েক যা এেক অপেরর
মধ্যকার  সমুদ্র  সমান  দূরত্ব  আর  পর্বত  সমান  বাধােক  জয়  কের  জন্ম
িদেতা  আত্মার  এক  বন্ধেনর।আত্মার  এ  িমলন  জন্ম  জন্মান্তেরর।এর
িবনাশ  েনই,হেত  পাের  না!  আর  তাই  যুেগ  যুেগ  পৃিথবীেত  জন্ম  হয়
ভােলাবাসার।  ভােলাবাসার  মৃত্যু  েনই,তার  রেয়েছ  শুধু  িবকাশ।
ভােলাবাসা  সত্িযই  অমর।  সত্িযকােরর  ভােলাবাসাই  েয  পৃিথবীেত
সবচাইেত মূল্যবান, তা প্রমািণত হেয়েছ শতাব্দীর পর শতাব্দীেত।

ট্রেয়র রাজকুমার প্যািরস ও রাজা েমেনলাউেসর স্ত্রী েহেলেনর প্েরম
কািহিন  পৃিথবীেত  স্বরণীয়  হেয়  থাকেব।ইিতহােস  িমশরীয়  ফারাও
ক্িলওেপট্রা  আর  মার্ক  অ্যান্থিনর  নাম  স্বর্ণাক্ষের  েলখা  থাকেব
তােদর  করুন  প্েরম  কািহিন।  িদল্িলর  প্রভাবশালী  দম্পিত  বাদশাহ
শাহজাহান  ও  তার  রািন  মমতাজ।  ভােলাবাসার  কািহনী  কারও  অজানা  নয়।
জীবাত্মার  সঙ্েগ  পরমাত্মার  প্েরম  রাধা  কৃষ্েণর  প্েরমলীলা  যুেগ
যুেগ  মানুেষর  অন্তের  বসত  কের।স্বর্গীয়  প্েরম  নােম  আখ্যািয়ত
লাইিল-মজনুর  প্েরম  কািহনী।  তােদর  সম্পর্ক  এতটাই  দৃঢ়  িছেলা  েয,
মজনুেক  আঘাত  করেল  আহত  হেতন  লাইিল  িনেজই।প্েরেমর  জন্য  এমন  কত
আত্মদােনর নিজর, সািহত্েয অনুষঙ্গ।

একটা  সময়  িছল  যখন  প্েরম  বলেতই  িছল  অন্তঃপুেরর  িবষয়।  কাউেক
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ভােলাবািস  বলাটাও  িছল  পাপ।  ‘হৃদেয়র  কথা  বলেত  চাওয়ার  ব্যাকুল’মন
দহেন দহেন অঙ্গার হেতা। বুক ফাটেলও মুখ ফুটেতা না। জীবন প্রদীপ
িনেভ  েগেলও  প্েরম  িছল  িনঃেশিষত।েদড়  দশক  আেগও  প্রণয়  এেতাটা
দুঃসাহিসক হেয় উঠেত পােরিন। ভাঙেত পােরিন সামািজকতার েদয়াল।

এখন  সময়  বদেল  েগেছ।  পার্বতীর  জন্য  েদবদােসর  দীর্ঘ  অেপক্ষার  যুগ
েশষ  হেয়েছ  ।  িশির-ফরহােদর  মেতা  অতৃপ্ত  ভােলাবাসার  ইিতহাসও  আর
েলখা  হেব  না।  প্রণয়-সঙ্গ  এখন  খুবই  সহজ।  চাইেলই  প্েরম  হয়!  না
চাইেলও হয়।আজেকর যুেগ ভােলাবাসা এক িভন্ন রূপ ধারণ কেরেছ। সমেয়র
পিরবর্তেনর  সােথ  সােথ  মানুেষর  িচন্তােচতনা,  জীবনযাত্রা  ও
প্রযুক্িতর িবকাশ ভােলাবাসার ধরনও বদেল িদেয়েছ।

আেগকার  িদেন  ভােলাবাসা  িছল  অেপক্ষা,  িচিঠর  আদান-প্রদান,  এেক
অপেরর  জন্য  িদেনর  পর  িদন  অেপক্ষা  করার  মেতা  ৈধর্েযর  পরীক্ষা।
িকন্তু বর্তমান যুেগর ভােলাবাসা অেনকটাই গিতময়, প্রযুক্িতিনর্ভর
এবং  বহুমাত্িরক।বর্তমান  সমেয়  প্েরম  বা  প্রণয়  সম্পর্ক  গড়া  সহজ
হেলও  িভত  নড়বেড়।  বন্ধনও  অতটা  েপাক্ত  নয়।  তােসর  ঘেরর  মেতা
সম্পর্ক।  এই  আেছ,  এই  েনই।আেগ  প্িরয়  মানুষিটর  হৃদেয়র  ধ্বিন  তখন
েশানা  েযেতা  দূর  েথেকও।িবজ্ঞােনর  কল্যােণ  আজ  েসই  দৃশ্যপট  বদেল
েগেছ।বদেল  েগেছ  প্েরেমর  মাধ্যমও।
েফসবুক,টুইটার,িলংকডইন,ম্যােসঞ্জার,েহায়াটসআপ,ভাইবার,ইেমা,স্নাপচ
্যাট,িজ-প্লাস,ইনস্ট্রাগ্রাম  ইত্যািদ  কত  িকছু।এখন  ভােলাবাসা
খুঁেজ  পাওয়া  যায়  ইনবক্েসর  বার্তায়,  ইেমািজর  হািসেত,  িকংবা  হঠাৎ
আসা  েনািটিফেকশেন।  সম্পর্ক  শুরু  হয়  এক  ক্িলেকই,  আবার  েশষও  হেয়
যায়  আেরক  ক্িলেক।  প্রশ্ন  জােগ—এমন  ভার্চুয়াল  ভােলাবাসা  িক
সত্িযকােরর  সম্পর্েকর  সমান?ভার্চুয়াল  এই  প্রণয়  জগৎ  ঠুনেকা  কের
িদচ্েছ  আন্তিরক  সম্পর্ক।চাকিচক্য  প্িরয়  মানুষ,  সুন্দেরর  পুজাির
মানুষ  িবশ্বাস  হারাচ্েছ  অন্তর্জািলক  প্রতারণায়,  যা  বড়  ধরেনর
িবপদও  েডেক  আনেছ  সমেয়  সমেয়।েযাগােযাগ  সহজ  হওয়ায়  মানুেষর  মেনর
টানও  কেম  আসেছ।আেগ  প্িরয়তমা  বা  প্িরয়তমর  েদখা  পাওয়ার  জন্য  েয
উত্েতজনা বা হৃদেয়র টান অনুভূত হেতা মানবহৃদেয় তা এখন েনই বলেলই
চেল।কারণ চাইেলই মুহূর্েত িভিডও কেল রাখা যায় েচােখ েচাখ।

ভার্চুয়াল এই সাক্ষােত িকছু ক্েষত্ের প্িরয়জনেক কােছ টানা েগেলও
আত্িমক  বন্ধন  েনই  বলেলই  চেল।একটা  উদাহরণ  িদেল  তা  িকছুটা  স্পষ্ট
হেব।আমরা যখন কারও সঙ্েগ সামনা সামিন কথা বিল, তখন দুজনই দুজেনর
প্রিত  মেনােযাগী  হই।তখন  কথাবার্তা  বা  িচন্তাভাবনায়  তৃতীয়  েকউ
আসেত পাের না।িকন্তু আমরা যখন ম্যােসঞ্জার বা েহায়াটসঅ্যােপ কথা



বিল,  তখন  একই  সমেয়  একািধক  জেনর  সঙ্েগ  আলাপ  হয়।তখন  আর  মেনােযাগ
একমুখী  থােক  না।একই  সমেয়  িচন্তাশক্িত  এবং  মেনােযাগও  ভাগ  হেয়
যায়।এেত আলােপর গুরুত্বও অেনক ক্েষত্ের কেম আেস ।কারও কারও জীবেন
এই  ভার্চুয়াল  প্েরমই  পিরণত  হেয়েছ  স্থায়ী  দাম্পত্েয।  তাই
প্রযুক্িত েযমন দূরত্ব কিমেয়েছ, েতমিন ভােলাবাসার নতুন এক অধ্যায়
ৈতির  কেরেছ।িকন্তু  এই  ভােলাবাসার  েভতেরই  লুিকেয়  আেছ  ভঙ্গুরতা।
বাস্তেব  েদখা  না  হওয়ায়  অেনক  সম্পর্ক  দাঁিড়েয়  থােক  েকবল  কল্পনার
ওপর। েসাশ্যাল িমিডয়ায় সাজােনা হািস, এিডট করা ছিব আর অল্প িকছু
কেথাপকথন িদেয়ই ৈতির হয় এক পৃিথবী। অথচ বাস্তেব েসই পৃিথবী হয়েতা
এেকবােরই আলাদা। তাই সামান্য ভুল েবাঝাবুিঝেতই সম্পর্ক েভেঙ যায়,
এক  িনিমেষ  হেয়  যায়  ব্লক  িকংবা  আনফ্েরন্ড।এই  ধরেনর  ভার্চুয়াল
সম্পর্ক  খুব  েবিশ  দৃঢ়  হয়  না।দীর্ঘিদন  একসঙ্েগ  পথচলাও  সম্ভব  হয়
না.তরুণ  প্রজন্েমর  অেনেকই  ভার্চুয়াল  ভােলাবাসােক  জীবেনর
েকন্দ্রিবন্দুেত  পিরণত  হেয়েছ।  পড়ােশানা,  পিরবার  িকংবা  িনেজর
ভিবষ্যেতর েচেয়ও েবিশ গুরুত্ব পাচ্েছ েসই সম্পর্ক। আবার এমনও আেছ
যারা েকবল সময় কাটােনার জন্য সম্পর্ক গেড় েতােল, আর অন্যজন ডুেব
যায় মানিসক আঘােত।

তাহেল িক ভার্চুয়াল ভােলাবাসা িমথ্েয? আসেল ভােলাবাসা িমথ্েয হয়
না কখেনা। িমথ্েয হয় মানুষ, যিদ েসখােন না থােক সততা, িবশ্বাস আর
শ্রদ্ধা। ভােলাবাসা যিদ আন্তিরক হয়, তেব েসটা ভার্চুয়াল েহাক বা
বাস্তব—দুই  জায়গােতই  সমান  সত্য।  শুধু  ইেমািজ  পাঠােলই  সম্পর্ক
েটেক না; আবার েদখা না কেরও হৃদেয়র গভীর টান ৈতির হেত পাের, যিদ
দুইজন মানুষ সত্িযই এেক অপরেক গুরুত্ব েদয়।

আজেকর  এই  িডিজটাল  যুেগ  ভােলাবাসা  হয়েতা  অেনকটাই  ভার্চুয়াল  হেয়
েগেছ—এটাই সমেয়র িনয়ম। িকন্তু েশষ প্রশ্নটা আমােদর সবার জন্য রেয়
েগল—আমরা িক সত্িযই ভােলাবাসিছ, নািক েকবল স্ক্িরেনর আেলায় ৈতির
করিছ এক ক্ষণস্থায়ী মরীিচকা?

েলখক: কিব ও উদ্েযাক্তা।



িশশুর  সুরক্ষায়  টাইফেয়ড
ভ্যাকিসন
িশশুরা  আমােদর  ভিবষ্যৎ  আর  তােদর  সুস্বাস্থ্য  িনশ্িচত  করা  জািতর
অগ্রযাত্রার  মূল  িভত্িত।  িকন্তু  এখনও  েদেশ  টাইফেয়েডর  মেতা
পািনবািহত  সংক্রমণজিনত  েরাগ  িশশুেদর  জন্য  এক  ভয়াবহ
স্বাস্থ্যঝুঁিক  হেয়  রেয়েছ।  দূিষত  পািন  ও  খাবােরর  মাধ্যেম  ছিড়েয়
পড়া  এই  েরাগ  প্রিতবছর  হাজােরা  িশশুেক  অসুস্থ  কের  েতােল  এমনিক
প্রাণহািনর ঘটনাও ঘেট। এ বাস্তবতায় িশশুেদর েরাগপ্রিতেরাধ ক্ষমতা
বাড়ােত বাংলােদশ সরকার প্রথমবােরর মেতা সারােদেশ টাইফেয়ড িটকাদান
কর্মসূিচ  হােত  িনেয়েছ।  সরকােরর  এই  উদ্েযাগ  িশশু  সুরক্ষা,
জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও েটকসই উন্নয়েনর এক অনন্য পদক্েষপ।

স্কুেলর  বাইেরর  খাবারগুেলার  মধ্েয  েযমন  ফুচকা,  েভলপুির,  চটপিট,
আচার,  শরবত  বা  আইসক্িরম  —  এগুেলার  টক-িমষ্িট  ও  ঠান্ডা  খাবার
বাচ্চােদর  মধ্েয  পািনবািহত  েরােগর  অন্যতম  কারণ।  িবেশষ  কের
টাইফেয়ড  সংক্রমণ  িশশুেদর  মধ্েয  েবিশ  েদখা  যায়।  খাওয়ার  আেগ  এবং
টয়েলট  ব্যবহােরর  পর  সাবান  িদেয়  সিঠক  িনয়েম  হাত  না  ধুেল  দূিষত
পািন ও খাবার েখেল এই েরােগ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থােক। িবশ্ব
স্বাস্থ্য  সংস্থার  (ডব্িলউএইচও)  তথ্য  অনুযায়ী,  টাইফেয়ড  হেলা
স্যালেমােনলা টাইিফ ব্যাকেটিরয়াজিনত একিট িসস্েটিমক সংক্রমণ, যা
সাধারণত  দূিষত  খাদ্য  বা  পািন  গ্রহেণর  মাধ্যেম  ছড়ায়।  এর
লক্ষণগুেলার  মধ্েয  রেয়েছ  দীর্ঘস্থায়ী  জ্বর,  মাথাব্যথা,  বিমভাব,
ক্ষুধামান্দ্য,  েকাষ্ঠকািঠন্য  বা  ডায়িরয়া।  এসব  উপসর্গ  প্রায়ই
অস্পষ্ট  হয়  এবং  অেনক  সময়  অন্যান্য  জ্বরজিনত  েরােগর  সঙ্েগ  িমল
পাওয়া  যায়।  গুরুতর  অবস্থায়  জিটলতা  বা  মৃত্যুও  ঘটেত  পাের।
অপর্যাপ্ত  স্যািনেটশন  ও  িনরাপদ  পািনর  অভাব  টাইফেয়েডর  প্রেকাপ
বাড়ায়।  িবশ্বব্যাপী  প্রিতবছর  প্রায়  ৯০  লাখ  মানুষ  এই  েরােগ
আক্রান্ত  হয়  এবং  প্রায়  ১  লাখ  ১০  হাজার  মানুেষর  মৃত্যু  ঘেট।  এই
েরাগ েথেক বাঁচার উপায় হেলা বাসায় রান্না করা খাবার খাওয়া, পািন
ফুিটেয় খাওয়া এবং বািস খাবার পিরত্যাগ করা।

টাইফেয়ড ভয়াবহ রূপ িনেত পাের যিদ িচিকৎসা করেত েদির করা হয়। এই
টাইফেয়ড  হেলা  নািড়েত  ঘা  বা  অন্ত্ের  ঘা;  যার  ফেল  আস্েত  আস্েত
নািড়টা ফুেটা পর্যন্ত হেয় েযেত পাের, তখন সার্জািরর প্রেয়াজন হেত
পাের।  আবার  িলভাের  িকন্তু  এটার  প্রদাহ  ছিড়েয়  েযেত  পাের  তখন

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%a1/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%ab%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87%e0%a6%a1/


িলভােরর  এনজাইম  েবেড়  যায়  তখন  এটােক  বলা  হয়  েহপাটাইিটস।  আবার
অগ্নাশেয়  এটার  প্রদাহ  ছিড়েয়  েযেত  পাের  তখন  এটােক  বলা  হয়
প্যানক্িরয়াটাইিটস। এছাড়া গলব্লাডার বা িপত্তথিলেত প্রদাহ ছিড়েয়
েযেত পাের তখন এটােক বলা হয় েকােলিসস্টাইিটস। এমনিক ফুসফুেস এটার
প্রদাহ হেত পাের তখন এটা হেত পাের িনউেমািনয়া। আবার হার্েট এটার
প্রদাহ ছিড়েয় িগেয় মােয়াকারডাইিটস হেত পাের। সবেচেয় ভয়াবহ েযটা
ব্েরেন  যিদ  প্রদাহ  শুরু  হয়,  হেত  পাের  েমিননজাইিটস,
এনক্যাফালাইিটস,  এনক্যাফােলাপ্যািথ  এবং  েশষ  পর্যন্ত  মৃত্যু
পর্যন্ত  ঘটেত  পাের।  কােজই  েকােনাভােবই  এত  বেড়া  িরস্ক  েনয়া  িঠক
না। িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্িলউএইচও) বর্তমােন টাইফেয়ড জ্বর
িনয়ন্ত্রেণ স্থানীয় ও প্রাদুর্ভাব উভয় পিরস্িথিতর জন্য িতন ধরেনর
ভ্যাকিসন  সুপািরশ  কেরেছ।  এর  মধ্েয  টাইফেয়ড  কনজুেগট  ভ্যাকিসন
(িটিসিভ)  সব  বয়েসর  জন্য  রুিটন  িটকাদান  কর্মসূিচেত  অগ্রািধকার
পাচ্েছ কারণ এিট উন্নত েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা েদয়। এিট কম বয়িস
িশশুেদর জন্য উপেযাগী এবং দীর্ঘেময়ািদ সুরক্ষা প্রদান কের।

িশশুর  সুরক্ষা  ও  সুস্বাস্থ্য  িনশ্িচত  করেত  সরকােরর  বহুমুখী
পিরকল্পনার  একিট  নিজর  িশশুেদর  িবনামূল্েয  টাইফেয়েডর  িটকা  দান
কর্মসূিচ। এক েডাজ িটকা িনেয় টাইফেয়ড জ্বর প্রিতেরাধ করা সম্ভব।
বাংলােদশ  সরকার  আগামী  ১২  অক্েটাবর  ২০২৫  হেত  সারােদেশ  টাইফেয়ড
িটকাদান  কর্মসূিচ  শুরু  হচ্েছ।  প্রথমবােরর  মেতা  সরকার  প্রায়  ৫
েকািট িশশুেক িবনামূল্েয এই িটকা েদেব। ৯ মাস েথেক ১৫ বছেরর কম
বয়িস সব িশশু এই ভ্যাকিসেনর আওতায় আসেব।

িটকা  েপেত  https://vaxepi.gov.bd/registration/tcv  এ  অনলাইেন
িনবন্ধন  করেত  হেব,  যার  জন্য  প্রেয়াজন  হেব  ১৭  সংখ্যার  জন্ম
িনবন্ধন  সনেদর  নম্বর।  বাচ্চা  েকান  স্কুেল,  েকান  ক্লােস  পড়ােলখা
কের  েসটা  লাগেব।  িনবন্ধন  কার্যক্রম  শুরু  হেয়েছ  ১  আগস্ট  েথেক।
িনবন্ধেনর  পর  জন্ম  িনবন্ধন  সনদ  ব্যবহার  কের  সরাসির  ভ্যাকিসন
কার্ড  ডাউনেলাড  করা  যােব।  ১২  অক্েটাবর  েথেক  িটকাদান  ক্যাম্েপইন
শুরু  হেব।  যারা  েরিজস্ট্েরশন  করেব  প্রত্েযকেক  িদন  ও  সময়  জািনেয়
েদওয়া হেব এবং েসই িনর্িদষ্ট সমেয় িগেয় ভ্যাকিসন িদেত হেব। যিদ
বাচ্চা  অসুস্থ  থােক  অথবা  যিদ  েকােনা  কারণবশত  েসিদন  ভ্যাকিসন  না
েনওয়া যায় তাহেল েকােনা অসুিবধা েনই, পরবর্তীেত বাচ্চা সুস্থ হেল
তার  েযেকােনা  একিদন  বাচ্চার  স্কুেল  বা  েযখােন  িটকাদান  কর্মসূিচ
চলেছ  েসখােন  িগেয়  িটকা  েদওয়া  যােব।  প্রথম  ১০  িদন  স্কুল  ও
মাদ্রাসায়  ক্যাম্েপর  মাধ্যেম  এবং  পরবর্তী  ৮  িদন  ইিপআই  েসন্টাের



িটকা  েদওয়া  হেব।  জন্ম  িনবন্ধন  সনদ  না  থাকেলও  িশশুরা  িটকা  িনেত
পারেব।  এ  ক্েষত্ের  বাবা–মােয়র  েমাবাইল  নম্বর  িদেয়  িনবন্ধন  করা
হেব এবং িটকা গ্রহেণর তথ্য কাগেজ িলেখ েদওয়া হেব।

টাইফেয়ড  প্রিতেরােধ  এক  মাস  ঢাকা  উত্তর  িসিট  করেপােরশেনর  ১০  িট
অঞ্চেল িশশুেদর িটকা েদওয়া হেব। ১২ অক্েটাবর েথেক শুরু হেয় আগামী
১৩ নেভম্বর পর্যন্ত িটকাদান কর্মসূিচ চলেব। এ সমেয়র মধ্েয উত্তর
িসিট করেপােরশেনর ৯ মাস েথেক ১৫ বছর বয়িস প্রায় ১৩ লাখ িশশু িটকা
পােব।  েমাট  ১৮  কর্মিদবেস  ২  হাজার  ১৮১  িট  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর
প্রায়  ৭  লাখ  ৩৩  হাজার  ২৭৯  িশশুেক  টাইফেয়ড  িটকা  েদওয়া  হেব।  ১২
অক্েটাবর  েথেক  ৩০  অক্েটাবর  পর্যন্ত  ১০  িদন  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন
িটকা  েদওয়া  হেব  (শুক্রবার  ও  সরকাির  ছুিটর  িদন  ছাড়া)  আবার  ১৩
অক্েটাবর  েথেক  ১৩  নেভম্বর  পর্যন্ত  স্থায়ী  ইিপআই  িটকাদান
েকন্দ্রগুেলায় েমাট ১৮ িদন িটকা েদওয়া হেব। এছাড়া ১ নেভম্বর েথেক
১৩  নেভম্বর  পর্যন্ত  স্যােটলাইট  বা  আউটিরচ  ইিপআই  েকন্দ্রগুেলায়
িটকা েদওয়া হেব এছাড়াও েনই। টাইফেয়ড িটকা দান কর্মসূিচ সফল করেত
তথ্য  ও  সম্প্রচার  মন্ত্রণালেয়র  অধীন  িবিভন্ন  সংস্থা  ও  অিধদপ্তর
গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  পালন  করেছ।  তথ্য  অিধদফতর,  েজলা  তথ্য  অিফস,
িবিটিভ, বাংলােদশ েবতার িনয়িমত পিরচালনা করেছ।

িটকা গ্রহেণর পূর্েব সকলেক সকােলর নাস্তা েখেয় আসেত হেব, অর্থাৎ
খািল েপেট আসা যােব না। িটকা গ্রহেণর পর অন্তত ৩০ িমিনট িটকা দান
েকন্দ্ের বেস থাকেত হেব। এই িটকা নতুন হেলও অন্যান্য িটকার মেতাই
েযসব  পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া  েদখা  েদয়  এিটও  তার  ব্যিতক্রম  নয়।  তেব
েসটা  খুবই  কম।  েযমন:  েদেহর  েয  স্থােন  প্রেয়াগ  করেব  েসখােন
সামান্য  একটু  ব্যথা  হেত  পাের,  লাল  হেত  পাের,  অল্প  জ্বর,  মাথা
ব্যথা,  ক্লান্িত  ভাব  এবং  মাংসেপিশেত  ব্যথা  েদখা  িদেত  পাের।
এগুেলা  খুবই  সাধারণ  পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া।  এগুেলা  খুবই  সাভািবক
একটা  িবষয়।  অেনেকর  েবলায়  হয়  আবার  অেনেকর  েবলায়  হয়  না।  আবার  েয
স্থােন প্রেয়াগ করেব েসই স্থান একটু লাল হেত পাের। এছাড়া অন্য
েকােনা পার্শ্ব প্রিতক্িরয়া হওয়ার সম্ভাবনা

টাইফেয়ড  প্রিতেরােধ  সরকােরর  এই  িটকাদান  কর্মসূিচ  িনঃসন্েদেহ
জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় একিট ঐিতহািসক উদ্েযাগ। িশশুেদর স্বাস্থ্য
িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত এিট শুধু একিট িটকা কর্মসূিচ নয় বরং একিট
জাতীয়  অঙ্গীকার।  একিট  সুস্থ,  সক্ষম  ও  সংক্রমণমুক্ত  ভিবষ্যৎ
প্রজন্ম  গঠেনর  প্রত্যয়।  অিভভাবকেদর  সেচতনতা,  িশশুেদর
স্বাস্থ্যিবিধ েমেন চলা এবং সক্িরয় অংশগ্রহণই পাের এই কর্মসূিচেক



সফল কের তুলেত। তাই আসুন, আমরা সবাই িমেল আমােদর প্রিতিট িশশুেক
টাইফেয়ড  ভ্যাকিসেনর  আওতায়  এেন  একিট  সুস্থ,  িনরাপদ  ও  েটকসই
বাংলােদশ গেড় তুিল।

েলখক: সহকারী তথ্য অিফসার, তথ্য অধদফতর।

পুষ্িট গুণ ও খাদ্য িনরাপত্তায়
িডেমর গুরুত্ব
িবশ্ব  খাদ্যব্যবস্থায়  প্েরািটন  অন্যতম  অপিরহার্য  উপাদান।  এ
ক্েষত্ের িডমেক বলা হয় সবেচেয় সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও পুষ্িটকর উৎস।

মানবজািতর সুস্বাস্থ্য, িশশুর বৃদ্িধ ও মস্িতষ্েকর িবকােশ িডেমর
গুরুত্ব  অপিরসীম।  িডমেক  িবশ্েব  একিট  উন্নতমােনর  ও  সহজলভ্য
আিমষজাতীয়  খাদ্য  িহেসেব  প্রিতষ্িঠত  করেত  ১৯৬৪  সােল
যুক্তরাজ্যিভত্িতক  আন্তর্জািতক  সংস্থা  ইন্টারন্যাশনাল  এগ  কিমশন
(আইইিস) গিঠত হয়। বর্তমােন এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৮০। সংস্থািট
প্রািণজ আিমেষর চািহদা পূরণ, স্বাস্থ্যবান ও েমধাবী জািত গঠন এবং
সর্েবাপির  িডেমর  গুণাগুণ  সম্পর্েক  জনসেচতনতা  বাড়ােনার  লক্ষ্েয
১৯৯৬  সােল  অস্ট্িরয়ার  রাজধানী  িভেয়নায়  প্রথম  ‘িবশ্ব  িডম  িদবস’
আেয়াজন  কের,  যা  পরবর্তী  সমেয়  প্রিতবছর  অক্েটাবর  মােসর  দ্িবতীয়
শুক্রবার  িবশ্বব্যাপী  পািলত  হেয়  আসেছ।  এরই  ধারাবািহকতায়  আজ
বাংলােদেশও পািলত হচ্েছ িবশ্ব িডম িদবস। এ বছর িবশ্ব িডম িদবেসর
প্রিতপাদ্য  “শক্িতশালী  িডম-  প্রাকৃিতক  পুষ্িটেত  ভরপুর”-
প্রািণসম্পদ  অিধদপ্তর,  বাংলােদশ  েপাল্ট্ির  ইন্ডাস্ট্িরজ
েকন্দ্রীয় কাউন্িসল (িবিপআইিসিস) এবং ওয়াপসা-িবিব েযৗথভােব িবশ্ব
িডম  িদবস-২০২৫  পালন  করেছ।  িবশ্ব  িডম  িদবস  পালেনর  মূল  উদ্েদশ্য
হেলা-  িবশ্বজুেড়  মানুষেক  িডেমর  পুষ্িটগুণ  সম্পর্েক  সেচতন  করা,
সাশ্রয়ী  মূল্েয  উচ্চমােনর  প্েরািটন  ও  অপিরহার্য  পুষ্িট  সরবরােহ
িডেমর  ভূিমকা  তুেল  ধরা  এবং  সব  বয়স  ও  শ্েরিণর  মানুেষর  খাদ্য
তািলকায় িডমেক অন্তর্ভুক্ত করার প্রেয়াজনীয়তা সম্পর্েক জনসেচতনতা
সৃষ্িট করা।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a3-%e0%a6%93-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a4/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a3-%e0%a6%93-%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a4/


িডম  সুস্বাদু  আর  সহজলভ্য  এক  খাবার,  যােক  একিট  পিরপূর্ণ  খাবার
িহেসেব  গণ্য  করা  হয়  ।  এেত  রেয়েছ  আমােদর  শরীেরর  জন্য  অিত
প্রেয়াজনীয়  ১৩িট  পুষ্িটগুণ।  িডম  সাশ্রয়ী  মূল্েয  প্রািণজ
প্েরািটেনর মধ্েয অন্যতম। িডমেক বলা হয় ‘গিরেবর প্েরািটন’। আবার
েটকসই  প্রািণজ  প্েরািটেনর  মধ্েয  এর  স্থান  সবার  উপের।এজন্য  এেক
“িনউট্িরেয়ন্ট  িপল”  বেলও  অিভিহত  করা  হয়।  িডেম  থাকা  উচ্চমােনর
প্েরািটন, িভটািমন, খিনজ ও অ্যািমেনা অ্যািসড শরীেরর সুষম িবকােশ
অপিরহার্য  ভূিমকা  রােখ।  এিট  শুধু  েরাগ  প্রিতেরাধ  ক্ষমতা  বৃদ্িধ
কের না, বরং মস্িতষ্েকর কার্যক্ষমতা ও মেনােযাগ বৃদ্িধেতও সহায়তা
কের। তাই ৈদনন্িদন খাদ্যতািলকায় িডমেক যুক্ত করা মােন এক সহজলভ্য
ও  প্রাকৃিতক  পুষ্িটর  উৎস  িনশ্িচত  করা।  বর্তমােন  বাংলােদেশ
অপুষ্িটর  হার,  মা  ও  নবজাতেকর  মৃত্যু  হার  কেমেছ।  পাঁচ  বছেরর  কম
বয়েসর  িশশুেদর  মধ্েয  খর্বাকায়  ও  কম  ওজেনর  িশশুর  সংখ্যাও  কেমেছ।
এর িবপরীেত মানুেষর গড় আয়ু েবেড়েছ। আজ েথেক ৩০-৪০ বছর আেগ আমােদর
েদেশ মাথািপছু িডম খাওয়ার সংখ্যা িছল বছের গেড় মাত্র ১০ েথেক ১৫
িট।  প্রািণসম্পদ  অিধদপ্তেরর  িহেসব  অনুযায়ী  বর্তমােন  এ  সংখ্যা
১৩৭িট। েদেশ ৈদিনক িডম উৎপািদত হচ্েছ বছের প্রায় ৬ েকািট ৬৮ লাখ।
২০৩১ সাল নাগাদ িডম খাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা িনর্ধারণ করা হেয়েছ বছের
জনপ্রিত ১৬৫িট।

২০২৪-২৫  অর্থবছের  েদেশর  প্রািণসম্পদ  খাত  জাতীয়  অর্থনীিতেত
গুরুত্বপূর্ণ  অবদান  েরেখ  চেলেছ।  এ  খােতর  িজিডিপেত  অবদান  ১.৮১
শতাংশ  এবং  প্রবৃদ্িধর  হার  ৩.১৯  শতাংশ।  কৃিষজ  িজিডিপর  মধ্েয
প্রািণসম্পদ  খােতর  অবদান  ১৬.৫৪  শতাংশ,  যা  সামগ্িরক  কৃিষ
অর্থনীিতেত এর গুরুত্ব প্রিতফিলত কের। বর্তমােন েদেশ প্রায় আড়াই
েকািট গরু, ১৫ লক্ষ মিহষ, ৩ েকািট ছাগল-েভড়া এবং ৪০ েকািট হাঁস-
মুরিগ  রেয়েছ।  এ  সকল  গবািদপশু  ও  হাঁস-মুরিগর  উৎপাদেনর  মাধ্যেম
২০২৪-২৫  অর্থবছের  েদেশ  ১৫৫  লক্ষ  েমট্িরক  টন  দুধ,  ৮৯.৫৪  লক্ষ
েমট্িরক টন মাংস এবং ২ হাজার ৪ শত ৪০ েকািট িডম উৎপািদত হেয়েছ।
বাংলােদেশ  প্রািণসম্পদ  খােতর  ধারাবািহক  উন্নিতর  ফেল  গত  এক  দশেক
িডম  উৎপাদেন  অভূতপূর্ব  অগ্রগিত  অর্িজত  হেয়েছ।  মৎস্য  ও
প্রািণসম্পদ  মন্ত্রণালয়  এবং  প্রািণসম্পদ  অিধদপ্তেরর  সর্বেশষ
প্রকািশত  প্রিতেবদন  অনুযায়ী  ২০২৪–২৫  অর্থবছের  েদেশ  েমাট  িডম
উৎপাদন হেয়েছ ২৪৪০ েকািট, যা এক দশক আেগর তুলনায় প্রায় ২.১৬ গুণ
েবিশ।  প্রিতেবদেন  আরও  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  গত  ৯  অর্থবছেরর  উৎপাদন
প্রবণতা িবশ্েলষণ করেল েদখা যায় ২০১৬-১৭ অর্থবছের ১,৪৯৩.৩১ েকািট
েথেক  ২০২৪-২৫  অর্থবছের  ২৪৪০  েকািট  িডম  উৎপািদত  হেয়েছ।  িডম



উৎপাদেনর  এই  ধারাবািহক  বৃদ্িধ  েদেশর  মানুেষর  পুষ্িট  ও  প্েরািটন
চািহদা  পূরেণ  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  রাখেছ।  ২০২৪-২৫  অর্থবছের
বাংলােদেশ  জনপ্রিত  িডম  প্রাপ্যতা  বছের  ১৩৭িট,  যা  পূর্ববর্তী
বছেরর  তুলনায়  একিট  ইিতবাচক  অগ্রগিত।  ডােয়িটিশয়ানেদর  পরামর্শ
অনুসাের,  একজন  পুরুষ  সুস্থ  জীবনযাপন  এবং  পুষ্িটর  প্রেয়াজনীয়তা
পূরেণর জন্য প্রিতিদন ১িট িডম েখেত পােরন। িডম উৎপাদন বৃদ্িধর এই
সফলতা  এেসেছ  সরকাির  নীিতসহায়তা,  আধুিনক  খামারব্যবস্থা,  বাচ্চা
মুরিগ  ও  খাদ্য  উৎপাদেন  িবিনেয়াগ  এবং  কৃষকেদর  সেচতনতা  বৃদ্িধর
মাধ্যেম।  বর্তমােন  িডম  শুধু  একিট  পুষ্িটকর  খাবার  নয়,  বরং  এিট
গ্রামীণ  অর্থনীিতেত  কর্মসংস্থান,  খাদ্য  িনরাপত্তা  ও
দািরদ্র্যেমাচেন  িবেশষ  কের  নারীর  ক্ষমতায়েন  এক  গুরুত্বপূর্ণ
উপাদান  িহেসেব  ভূিমকা  রাখেছ।  এই  উৎপাদন  প্রবৃদ্িধ  শুধু  েদেশর
পুষ্িট  িনরাপত্তা  ও  কর্মসংস্থােনর  সুেযাগ  বৃদ্িধ  কেরিন,  বরং
গ্রামীণ  অর্থনীিতর  উন্নয়ন  ও  দািরদ্র্যেমাচেনও  গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকা রাখেছ।

বাংলােদেশ  এ  খােত  বর্তমােন  প্রায়  ৬০  লাখ  মানুেষর  প্রত্যক্ষ  ও
পেরাক্ষ  কর্মসংস্থান  সৃষ্িট  হেয়েছ  –  যার  প্রায়  ৪০  শতাংশই  নারী।
গ্রামীণ  অর্থনীিতর  উন্নয়ন,  দািরদ্রেমাচন  ও  নারীর  ক্ষমতায়েন
উল্েলখেযাগ্য  অবদান  রাখেছ  েদশীয়  েপাল্ট্ির  িশল্প।  মাত্র  চার
যুেগর  ব্যবধােন  সম্পূর্ণ  আমদািনিনর্ভর  এ  খাতিট  এখন  অেনকটাই
আত্মিনর্ভরশীলতার  দ্বারপ্রান্েত।  বর্তমােন  েপাল্ট্ির  মাংস,  িডম,
একিদন  বয়িস  বাচ্চা  এবং  িফেডর  শতভাগ  চািহদা  েমটাচ্েছ  েদশীয়
েপাল্ট্ির িশল্প। সাধারন গিরব ও মধ্যিবত্ত শ্েরিণর মানুেষর জন্য
স্বল্পমূল্েয  প্রািণজ  আিমেষর  েযাগান  িদচ্েছ  েপাল্ট্ির  িশল্প।
বাংলােদেশর প্রান্িতক খামািররা এখেনা েমাট িডম উৎপাদেনর বেড়া অংশ
েযাগান  িদেয়  থােক।  বর্তমােন  েপাল্ট্ির  িশল্প  িবকােশ  অন্যতম
প্রধান অন্তরায় হচ্েছ েপাল্ট্ির িফেডর উচ্চ মূল্য। এ কারেন অেনক
প্রান্িতক  েপাল্ট্ির  খামারী  আশানুরুপ  মুনাফা  করেত  না  পারায়
প্রািণসম্পদ  অিধদপ্তর,  মৎস্য  ও  প্রািণসম্পদ  মন্ত্রলায়  জাতীয়
রাজস্ব  েবার্ড,  বন্দর  কর্তৃপক্েষর  সােথ  সমন্বয়  কের  কাজ  কের
যাচ্েছ।

েদেশ  মাংস,  দুধ  ও  িডেমর  মূল্য  স্িথিতশীল  রাখেত  সরকার  নানা
পদক্েষপ গ্রহণ কেরেছ। এ লক্ষ্েয মৎস্য ও প্রািণসম্পদ মন্ত্রণালয়,
কৃিষ  িবপণন  অিধদপ্তর  এবং  েপাল্ট্িরিশল্প  সংশ্িলষ্ট  িবিভন্ন
অংশীজেনর  অংশগ্রহেণ  একািধক  মতিবিনময়  সভা  অনুষ্িঠত  হেয়েছ।  এসব



সভার আেলাচনার িভত্িতেত একিট বহুমুখী িসদ্ধান্েত উপনীত হয় সরকার।
কৃিষ  িবপণন  অিধদপ্তর,  প্রািণসম্পদ  অিধদপ্তর  এবং  েপাল্ট্ির
িশল্েপর  েনতৃবৃন্েদর  সমন্বেয়  গিঠত  জেয়ন্ট  ওয়ার্িকং  গ্রুেপর
পরামর্েশ ২০২৪ সােলর জন্য মুরিগ ও িডেমর েযৗক্িতক মূল্য িনর্ধারণ
করা  হয়।  পরবর্তীেত  কৃিষ  মন্ত্রণালয়  েসই  প্রিতেবদন  পর্যােলাচনা
কের  মৎস্য  ও  প্রািণসম্পদ  মন্ত্রণালেয়র  প্রস্তািবত  মূল্য
বাস্তবায়েনর  িনর্েদশনা  েদয়।  একিদন  বয়িস  বাচ্চা  মুরিগর  উৎপাদন,
সরবরাহ  ও  িবক্রয়মূল্য  িনয়ন্ত্রেণ  ব্িরডার্স  অ্যােসািসেয়শন  অব
বাংলােদশেক  একিট  েকৗশলপত্েরর  িনর্েদশনা  অনুসরেণর  পরামর্শ  েদওয়া
হেয়েছ।  পাশাপািশ,  েপাল্ট্ির  িফেডর  মূল্য  কিমেয়  আনার  লক্ষ্েয
প্রািণসম্পদ অিধদপ্তর ও িফড ইন্ডাস্ট্িরজ অ্যােসািসেয়শন বাংলােদশ
েযৗথভােব  কাজ  করেছ।  ইেতামধ্েয  প্রিত  েকিজ  িফেডর  দাম  ২  েথেক  ৩
টাকা  পর্যন্ত  হ্রাস  করা  হেয়েছ,  যা  প্রান্িতক  খামািরেদর  উৎপাদন
খরচ কমােত সহায়তা করেছ।

প্রািণজ  প্েরািটেনর  প্রাপ্যতা  বৃদ্িধ  ও  গ্রামীণ  অর্থনীিত  সচল
রাখেত সরকার আরও িকছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্েষপ িনেয়েছ। েদেশ এিভয়ান
ইনফ্লুেয়ঞ্জা,  িভরুেলন্ট  িনউক্যােসল  িডিজজ  ও  ইনেফকশাস
ব্রঙ্কাইিটসসহ নতুন েরােগর ঝুঁিক কমােত ভ্যাকিসন উৎপাদন সক্ষমতা
বৃদ্িধর  কার্যক্রম  চলেছ।  খামািরেদর  উৎপাদন  ব্যয়  কমােত  িবদ্যুৎ
িবেল  কৃিষর  ন্যায়  ২০  শতাংশ  ভর্তুিক  েদওয়ার  িবষয়িট  িনেয়  িবদ্যুৎ
িবভােগর  সঙ্েগ  আেলাচনা  চলেছ।  একই  সঙ্েগ  সারা  বছরব্যাপী  সুলভ
মূল্েয  িনরাপদ  িডম  সরবরােহর  জন্য  সংরক্ষণাগার  স্থাপেনর  লক্ষ্েয
একিট েকৗশলপত্র প্রণয়ন করা হেয়েছ। প্রািণসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্িকত
আইন  ও  নীিতমালা  যুেগাপেযাগী  করার  িনর্েদশনাও  িদেয়েছ  সরকার।
এছাড়া,  বাংলােদশ  ট্েরড  অ্যান্ড  ট্যািরফ  কিমশন  সয়ািবন  েতল
উৎপাদনকারী  প্রিতষ্ঠােনর  সয়ািবন  ও  এর  উপজােতর  েযৗক্িতক  মূল্য
িনর্ধারেণ বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র কােছ সুপািরশ প্েররণ কেরেছ। এসব
উদ্েযােগর মাধ্যেম মৎস্য ও প্রািণসম্পদ মন্ত্রণালয় েদেশর প্রািণজ
আিমষ উৎপাদেন স্িথিতশীলতা, ন্যায্যমূল্য এবং প্রান্িতক খামািরেদর
িটিকেয়  রাখার  লক্ষ্েয  কাজ  কের  যাচ্েছ-যা  পুষ্িট  িনরাপত্তা  ও
গ্রামীণ  অর্থনীিতর  জন্য  এক  ইিতবাচক  অগ্রগিত  িহেসেব  িবেবিচত
হচ্েছ। েমধাবী ও সবিনর্ভর বাংলােদশ িবিনর্মােণ এবং ধনী-দিরদ্েরর
পুষ্িটর  ৈবষম্য  িনরসণকল্েপ  গিরেবর  প্েরািটনখ্যাত  িডম  উৎপাদেনর
ক্েষত্ের  আমােদরেক  আরও  কার্যকর  উদ্েযাগ  গ্রহণ  করেত  হেব।  এ
ব্যাপাের  প্রািণসম্পদ  খাতসহ  সংশ্িলষ্ট  সকল  অংশীজেনর  সার্িবক
সহেযািগতায় তা বাস্তবায়ন সম্ভব।



েলখক: িসিনয়র তথ্য অিফসার, মৎস্য ও প্রািণসম্পদ মন্ত্রণালয়।


